গ্রথম প্রকাশ : 
“অগ্রহায়ণ ১৩৬১ 


প্রকাশক : 

সুশীল সিংহ 

পা সাহিত্য প্রকাশন 

৩৮/১৩ আদ্যনাথ সাহা রোড 
কলকাতা-৭০০ ০৪৮ 


মুদ্রাকর : 

নীলরতন পাল 

উদ্গিত উদ্যোগ 

৪২, মহেন্দ্র গোৌসাই লেন 
কঙ্গকাতা-৭০০ ০০৬ 


ভূমিকা ৯ 

শবর ১৭ 
শবরশবরী 
শনর্বাণ 
বসম্তাঁবরহ 


কাহ ১৯ 


অন্তরালে পথ 
ভূসকু ০ 

হরিণ 

নিঃস্ব 
জয়দেব 

মেঘ 

বসন্তে 

আভসার কুঞ্জ 
অবহটঠ কাবতা ২৩ 

আসন বর্ধা 

নববর্ধা 

সুখের সংসার 
বু চণ্ভীদাস ২৪ 

রাধাকৃফ্ণ নাটক 
বিদ্যাপাতি ২৯ 

[তামরাভিসার 

সৃভগ্া রজনণ 

নম্টচাঁদ 

শরণ 

সবস্ব 

গোরা 


সূচীপত্র 


গবপরীত নদ 
পিয়া 
চণীদাস ৩৩ 
বধ 
প্রেম পরিণাম 
রামী 
পূবরাগ 
অতৃপ্ত 
সুপ্রভাত 
আত্মনবেদন 
কীত্তবাস ওঝা ৩৭ 
অম্ধকের বনে 
ৰনপথে সীতা 
মায়াসীতা 


মালাধর বসু ৪১ 
বৃন্দাবনে 

বিজয় গুপ্ত ৪২ 
ভাঙ্গড় ও চণ্ডাঁ 
ছায়া 

অজ্ঞাত ৪৪ 
দুই ডাঁকনীর গান 

রায় রামানন্দ ৪৫ 
প্রেমকাহনী 

সুরার গুপ্ত ৪৫ 
পূণ্ণগ্রাস 

বাসুদেব ঘোষ ৪৬ 
প্রণয়শোচনা 

গোবিন্দ আচার্য ৪৬ 
কিশোর 


রামানন্দ বসত 8 
ছায়াবম্ব 

মুকুন্দ দত্ত ৪৭ 
রাখাল 

বংশীবদন ৪৮ 
অপদেবতা 

বলরামদাসপ ৪৯ 
রাখাঁলয়া গোধাল 
নীলমাণ 

অজ্ঞাত ৫9 
বন্ধ, 

বৃন্দাবনদাস ৫০ 
পড়ুয়াদের বাদ 
ুনমাই পাঁণ্ডিতের টোলের শেষ হন 
শ্রীগোরাঙ্গের নাটক 
1নমাইয়ের গৃহত্যাগ 

ভায়ানন্দ ৫৫ 
গঙ্গাদাস 

জ্ঞানদাস ৫৬ 
যৌবন বিহধলা 
মুরলী শিক্ষা 
শ্রাবণস্বপ্ন 
অনুরাগণী 
সকল গরল ভেল 

লোচন্দাপ ৫৯ 
স্নান 
কানু পারবাদ 
নদাীয়ার নাগরাঁ 

কষদাস ৬০ 
নারমেধ 

ফাবিবল্লভ ৬১ 
প্রেম 

ডাকের বচন ৯ 
ধাত্রামঙ্গন 


খনার বচন ৬১ 
উষা 
বত ৬২ 
সে'জত ব্রত £ ঢেশীকর মনত 
আরাঁশর মন্দ 
বসুধারা নত £ খরা 
ধারা 
পৃণ্যিপকুর ব্রত 
তুষতু্ষাঁল ব্রত 
মাঘমণ্ডল ব্রত 
অশথ পাতা রত 
ময়রভট ৬৪ 
কাল: ডোম 
'দ্বজ মাধব ৬৫ 
বিড়াল 
মকুন্দরাম চক্রবতাঁ ৬৬ 
কালকেতুর শৈশব 
সই 
ফুল্লরার বারমাস্যা 
বাঘ ও মহাবীর 
ঝড়ের পাড় 
কমলেকামিনী 
কাশীরাম দাস ৭৫ 
স্বয়ম্বরসভায় অজন 
সারাঁথ সুভদ্রা 
মারায়ণ দেব ৭৭ 
[শিবের বিবাহ বিবরণ 
সমূদ্রগভে চগ্দুধর 
দৈবকীনন্দন সিংহ 4৮ 
পৃতনা রাক্ষসী 
গোকুল ত্যাগ 
গোৌবন্দদাস কবিরাজ ৮০ 
দপশমিণি 
অন্রাগরঙক 


হিমাভিসার 
রাধা 

নরোত্তমদাস ৮৭ 
প্রার্থনা 

কৃষ্ণদাস কাবরাজ ৮২ 
ভালোবাসা 
মহাভাব 
নীলাচলে শ্রীচৈতন্য 
উপদেশসার 

গায় শেখর ৮৬ 
বর্ষা বিরহ 

দোলত কাজী ৮৬ 
সুন্দরী ও খর্বকেত্‌ 
মাটি 

আলাওল ৮৯ 
কেশবতাঁ 

রামাঞ্জি পাত ৯০ 
নরঞ্জনের রুজ্মা 
অজমন্ত 
ভক্তের ক্রোধ 

অত্জাত ৯৭ 
হাঁস ও হাসন 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ৯২ 
বলাৎকার 
কাঁপলা ও চোরা গাই 
চাঁদচরিত 
বাঁড় ফেরা 

গোবিন্দ দাস ৯৪ 
বেহুলার ভেলা 

গ্মাকাস্ত ১৮ 
মৃত লঙ্ষ্মীন্দরের পুনর্জ্জীবন 


বংশীদাস ৯৮ 
দুলাই কাণ্ডারী 


রামকৃষ্ণ কবিন্দ্র ৯৯ 
পদ্মবনে শব 
মনসার জন্ম 
শিব, মনসা ও দূর্গা 
গণেশের উংপাস্ত 
রূপরাম চক্রবতাঁ ১০২ 
আত্মকাহনবী 
চন্দ্রাবতী দেবী ১০৪ 
সুন্দরী মলদয়া 
মায়ের মন 
অরাজক 
দস্যর অনৃতাপ 
দ্বিজ কানাই ১০৭ 
মহুয়া ও নদের চাদ 
পুনার্শলন 
অত্ঞাত ১০৮ 
প্রজাবিপ্রব 
রজনীগোপাল ১১০ 
বিদায় 
অত্ঞাত ১১১ 
প্রোষতভর্তকা 
নয়ানটাদ ঘোষ ১১২ 
নতুন যোবনী 
অত্ঞাত ১১৩ 
দস্যুর শৈশব 
জ্যোৎস্নারাত্রে আক্রমণ 
অজ্ঞাত ১১৯৪ 
বয়ঃসন্ধি 
অজ্ঞাত ১১৫ 
অপহরণ 
অত্ভাত ১১৯৬ 
বৈদ 


অভ্ঞাত ১১৬ 
ধল্লা নদর পাড়ে 


মানিক দত্ত ১১৭ 
ভাঙ 
মেখ 


ঘনরাম চরুবতাঁ ১১৮ 
বৃদ্ধের তরুণী ভাল 
বাঘ রাজার মৃতু। 
নিদাটী 

. ডোমদের মদাপান 


মানিকরাম গাঙ্গীলি ১২৫ 
বদ্ধ মল্ল 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য ১২৫ 
শস্যোৎপাত্ত 
শাখা পরা 
অভ্ঞাত ১২৯ 
সৃন্টিকথা 
শেখ ফয়জুল্লা ১২৯ 
হাড়মাল 
ভীমসেন রায় ১৩০ 
যোগিনীর প্রেমীনবেদন 
ভীমরাঁত 
পাতিত গুরুকে শিষ্যের ভসনা 
অজ্ঞাত ১৩৪ 
কোথায় ছিল 
অজ্ঞাত ১৩৫ 
গোপটচন্দ্রের সন্ন্যাস 
নটর খোঁপা বাঁধা 
ভইফোঁড় 
বিষণ পাল ১৩৭ 
সহমরণের পরে 
অভ্ঞাত ১৩৮ 
বেদেনীর ন 
অজ্ঞাত ১৩৮ 
অভেদ 


অজ্ঞাত ১৩৯ 
গাঁজর গান 
অজ্ঞাত ১৩৯ 
সার গান 
গাঙ্গারাম দণ্ত ১৪9০ 
বগঁর হাঙ্গামা 
যাদবেন্দ ১৯৪১ 
মায়ের উৎকণ্ঠা 
সৈয়দ মতুর্জী ১৪১ 
রাধকার খেয়ার পণ 
গৌজল৷ গুই ১৪২ 
চাঁদবদনী 
ভারতচন্দ্র রায় ১৪২ 
হরগোৌরীকন্দল 
ণশবের 'ভিক্ষাান্রা 
পাঁদমনী 
অন্নপূর্ণা ও ঈ*বরী পানী 
হীরা মালিনী 
নারদের পাঁতানন্পা 
অজ্ঞাত ১৪৯ 
ধত্রনাথের গান 
রামপ্রসপাদ পেন ১৯৫০ 
মানবজমিন 
নিঃশহ্কা 
দনান্ত 
খেদ 
কালস 
সন্ধ্যাবেলায় 
অজ্ঞাত ১৫২ 
আগমনী 
অজ্ঞাত ১৫২ 
আগমনী 


অত্জাত ১৫৭ 
1বজয়া 


লালু-নন্দলাল ১৫৩ 


অক্‌ূল পাথারে 


রাসু-নসিংহ ১৫৩ 


নলাজ শ্যাম 


হবু ঠাকুর ১৫৪ 


ব্যক্ত প্রেম 
ব্ডাশ বিশধল যেন চাঁদে 


রামানাধি গুপ্ত ১৫৫ 


নয়নেরে দোষ কেন 
আনন্দে ভর করি, দাঁড়াইয়ে সুন্দরী 
মিলনে ঘতেক সুখ 

ভালবাসবে বলে ভালবাসিনে 
তোমার তূলনা তাম প্রাণ 

এবার প্রাণাস্ত হলে রমণী হব 

যে জানে সে জানে প্রেম উদ্ভব কেমনে 
রূপেবি সাগরে আঁখি ডুবিল 

নানা দেশে নানা ভাষা 


অনামিত। ছড়া ১৫৭ 


মন কেমন করে 
শিশু বউ 

শুন্য ঘব 

দ্রবময়ন 

অলকমাঁণ 

ধন 

আঁখ 

নাক 

ঘমপাড়ান মাঁস পিসি 
ঘুম 

ঘুমপাড়ানি 

টি 

পন্টু 

টুসঃ 


ও পারেতে 


মাঁস পাঁস 
'দগনগরের মেয়ে 


বধু 
ভাবের মেয়ে 
বউ 


কন্যাচারত 

সাত বউ 

উদ্ভ 

সাধেব নিকা 

ননদ, ভাজ ও কুমির 

কলাবউ 

হাড়ুড়ু 

চাঁদীন রাতের হাড়ুড় খেলায় 
ছি দেবার ছড়া 

বই রক্ষার ছড়া 


অনামত। হেয়াল ১৪৪ 


[শিশুদের খেলাঘর 
ব্যাঙ 


জ্যোৎস্নারান্রর আকাশ 
আকাশ ও তারা 

মেঘ ও বৃদ্টি 

শিমুল 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ১৬৫ 


সনাতনী 
আত্মদীপ 
মনভ্রমরা 


রামমোহন রায় ৯৬৬ 


শেষের সে দিন 


অজ্ঞাত ১৬৬ 
মধুর 

লালন শাহ ১৬৭ 
পড়শশ 
আচন পাঁখ 
চাঁদ 
ঘাড় 
ংলা পাঁখ 

মদন বাউল ১৬৯ 
[নিঠুর গরজী 
আঁনকেত 

অভ্ঞাত ১৯৭০ 
অক্‌ল 

শ্রীঘুনন্দন ১৭১ 
ধন্য 

অজ্ঞাত ১৭১ 
শ্রীরাধার তীন্ত 

অজ্ঞাত ১৭১ 
সাধ 

অনামিত ১৭২ 
[কম্ট 

রাম বসু ১৭২ 
শরম 


মানভঞ্জন 
আণ্টনি ফিরিঙ্গি ঠাকুরদাস সিংহ 
রাম বসু ১৭৩ 
কবির লড়াই 
গোঁবন্দ আঁধকারী ১৭৩ 
শৃকশারীসংবাদ 
দাশরাথ রায় ১৭৫ 
আগমনী গ্ান 
আত্মবিলাপ 
গোপাল উড়ে ১৭৬ 
নিত্য নিত্য রাজবাঁড় ফুল 
এ দেখা যায় বাড় আমার 
[ক মজার তাঁরপ ফুল ফুটেছে 
এ ি ওঠ: ছাড় তোর বিয়ে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৭৭ 
আনারস 
খেজুব গাছ 
সন্ধ্যা 
ব্যোমযান 
বীবদায় 
ইংরাজী নববর্ষ 
প্রপঙ্গকথা ১৮১ 
পারাশষ$ ২১৩ 


ভূমিকা 


কবিতার সংকলন অনেক রকমের হতে পারে। গভীর একটি সংকল্পন 
মংকলকের সত্তা পায়। অন্ব সংকলনগুলি আলাদ! হয় সংকলকের নিজস্ব 
বিশ্বাপ, বৈদগ্ধা ও উদ্দেশ্যের গ্রতিফলনে । অতএব প্রথমেই জানানো ভালো, 
এই সংকলন, নেহাতই একজন পাঠকের করা, নিরভিমান ও সংস্কারহীন। 
কৌতুহল, ভালোবানা আর নেশার টানে আমি বাংল? কবিতা পড়লাম 
সার! জীবন। সমকালে থেকেও ক্রমশ ধীরে ধীরে উজিয়ে গেছি মধ্য ও প্রাচীন 
যুগে। পরিচয় নিবিড হলে ধরা পড়ে অনেক সত্য ও মিথ্যা। কে জানত, 
কবিতা নিয়ে এত দেখন উচ্ছ্বাসের তলায় তলায় বইছে অপরিমেয় বিস্মৃতি 
আর অবহেলা । ছোট সমকালটুকুর বাইরে দশদিক ব্যেপে ছড়িয়ে রাখা 
হয়েছে বিষাক্ত অন্ধকার, যাতে অন্ব কোনো কবির মুখ না দেখা যায়। 
অমর কবিরা মৃত্রার ওপার থেকে চেয়ে থাকেন-_ সমানধমী কেউ কি নেই! 
তেতাল্লিশ বছর আগে মাতৃভূমির অর্ধেক আমরা হারিয়েছি। তারপর 
থেকে দ্রুত ক্ষন পেয়ে গেছে আমাদের বাঙালিত। এখন আর পুরোনো 
এঁডিহ্ ফেরা অমস্তভব-__ যে কবিতা জন্ম জন্ম ধরে আমাদের জীবনের মধো 
সৃি হয়ে জীবনকেই সরস করে রেখেছিল ত1 এই সংকুচিত অস্তিত্বে তাংপধ- 
হীন হয়ে গেছে। শুকনো নদীর সৌতায় বসে ভাটিয়ালি, অরণাগ্রান্তরহীন 
দেশে ভাওয়াইয়া, ভক্তিহীন সমাজের সামনে পদাবলী গান, টাদদূ্যহীন 
বাড়িতে বসে ব্রতের ছড়া আওড়ানো, কলকাতার মেটারনিটি ওয়ার্ডে দুকে 
ফরিদপুরের জতুডঘরের গান শুধু বেখাপ্না নয়, বিষাদময়ও বটে। এইভাবে 
মনসামঙ্গল-ধর্মমঙল-চণ্তীমঙল গান, পূর্ববঙ্গগীতিকার পালা, আগমনী-বিজয়া, 
বিয়ের গান, মেয়েলি ছড়া সবই ক্রমশ নিররধক হয়ে অবলুপ্তির পথে চলে 
যাবে । এদের মধ্যে কবিতার ষে অংশ আছে, যানব অস্তিত্ব ও মর্ষের যে 
ছোয়া আছে অনেক দিন ধরে তার মায়ায় জড়িয়ে আছি; অনেক দিন ধরে 
ভাবছি--সৰ নিয়ে, আদি থেকে মমকাল পধন্ত কবিতার যদি একখানি 
সম্পূর্ণ ংকলন করি! আপাত চর্যাগান থেকে ঈশ্বর গুপ্ত-এই পথে পথিক 
পিপড়ের মতো হাটতে হাটতে টের পেয়েছি পথটির দীর্ঘতা ; অনৃভব করেছি 
তার বাুত্রোত, মোড়, বাক, সেতুহীন থাদ, হঠাং উচাই, আলো, অন্ধকার । 


প্রাচীন কবিত] পড়লে বোঝা যায়, আদিঅন্তহীন সময়ের কাকলির মধ্যে 
এক এক যুগের কৰিত! যেন একটি একটি ভাষা, একটি একটি মনোবিশ্বাস, 
কালের একটি একটি গণ্ডিবদ্ধ পাঁথিবতা__ষা ঠিক ঠিক ধরে না রাখলে হারিয়ে 
যায়; পরে সীবন করতে গেলে, পুনর্গঠন করতে গেলে যা সংকরতা পায়। 
কবিতাজগং ব্রন্মাণ্ডের মতো! অক্ষয় না। প্রতিরূপ না রেখে যেগেলসে 
চিরতরেই গেল, যে ভ্রষ্ট হল পে আর কোনোদিন পবিত্রতা ফিরে পাবে না। 
মন খারাপ হয়ে যায় যখন ভাবি, সংগ্রহ করে রাখা হয় নি বলে হাজার 
বছরের ওপারে বা'্লা কবিতার কোনো চিহ্ন নেই । ক্ষোভ হয়, যখন দেখি 
১৩ ও ১৪ শতকের বাংল কবিতার, বাঙালির জীবিত থাকার, কোনো স্ফৃত 
নিদর্শন নেই। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তুরুকদের আক্রমণ ও অতাণচার 
দীর্ঘ আডাই শো বছর ধরে পুরো বাঙালি জাতিকে পাথরের মতো নীরৰ 
বাৰরফের মতে। হিম করে রাখতে পেরেছিল । আমার দৃঢ় ধারণা, সংকুচিত 
জীবনে তখনও কবিতা রচিত হয়েছে, কিন্তু সন্তস্ত উপদ্রত দিনের কারণে 
তেমন প্রচারিত হয় নি বলে আজ আর তাদের সন্ধান নেই। ফলকথা 
এই হাজার বছরের অনেক কবিতা হারিয়ে গেছে, অনেক কবিতা এখনো 
অজ্ঞাতবাসে, পুথিবদ্ধ অনেক কাব্য এখনো পড়ে দেখা হয় নি, অনেক কবিতা! 
লিপিকার-গায়েন-সম্পাদকদের হাতে ত্রষ্ট হয়ে টিকে আছে। 

দীর্ঘকাল সংগ্রহের কাজে লেগে আছি বলে আমার অক্ষমত1 টের পাই-- 
দুষ্প্রাপ্য সব উংস ও আকর খুঁটিয়ে দেখার মতো সংগতি সর্বদা ছিল না। 
বাংল] কৰিতা এক রাজার ভাগার। বুঝতে পারি, তাঁকে সম্যকরূপে সংগ্রহ 
করে আনা কোনে! একজনের সাধ্য নয়; একাঁজ সম্পন্ন করার জন্ম চাই 
যোগ্য মানুষদের সগঠিত দল । 

তবু আমি মংকলনটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্ত দূরের 
দিকে তাকিয়ে বলি, এ ধরনের সংকলনের শেষ-সম্পৃর্ণতা পেতে অনেক দিন, 
অনেক অধাবসায় লাগবে । ততদিন কারো না কারো হাতে সংকলন ও 
সম্পাদনার কাজ চলতেই থাকবে, আর নতৃন সংগ্রহগুলি আবহমান বাংলা 
কবিতায় যুক্ত হতে থাকবে । 

রক্ষার অভাবে যেমন ভালে! কৰিতা হারিয়ে গেছে তেমনি অতিরিক্ত 
্রশ্রয়ে নিকৃষ্ট কবিতা, অনুকার কবিতা, বৃথা কবিতা অনেকখানি জায়গা 
জুড়ে বসে আছে। একজনকে দেখে আরেকজনের শখ হয়েছে লিখবার-__ 


শখের এ রকম অজস্র ফল ছড়িয়ে আছে মঙ্গলকাব্যে, বৈষৰ কবিভায়। 
তি আক্রমণে ১৩, ১৪ ও ১৫ শতকের অর্ধেক-_এই আড়াইশো বছর যেমন 
নিথর হয়ে আছে, ১৮ শতকে পলাশীর যুদ্ধের পর তেমনি প্রায় একটি শতাব্দী 
ম্লান হয়ে আছে কবি, পাঁচালি ও যাত্রার অপকৃষ$ আমোদে। প্রথম- 
অন্ধকারের মৌন ভেঙেছিলেন চৈতন্বদেব, দ্বিতীয়-অন্ধকারের আচ্ছন্ত্তা, 
কাটল ইংরেজি শিক্ষায় । এই সংকলনের কবিতা বাছাইয়ে এসব পর্যায়ের 
কথা স্মরণে রাখতে হয়েছে । বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হয়েছে, 
লিখিত কাব্যের পাশাপাশি, লোক কবিত! ও মৌখিক কবিতার কথা । 


পুরোনো কবিতার মধ্যে এমন অসহায়, অগ্রতিভ, অশক্ত কিছু আছে যা 
দেখলেই সম্পাদকদের মনে হয়, একে একটু দুরস্ত করি। সম্পাদকের এই 
খোদকারির ফলে অনেক কাবোরই খোল, নলচে, এমন কি জল, তামাকটুকৃও 
বদলে গেছে । এসব কথা মনে রেখে যতদুর সম্ভব অবিকৃত পাঠ, পুরোনো 
পাঠ সংগ্রহ করতে চেষ্টী করেছি ; কোনো কোনো পথায়ে, বানানের সমতা 
রক্ষা দুরের কথা, বর্ণাশুদ্ধিও অবিকল রেখে দিয়েছি; ফ্যাকসিমিলি সংস্করণ 
পেলে সেই প্রামাণিকতাকে কখনো লঙ্ঘন করি নি। 


কিন্তু বলে রাখা ভালো, পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন আমি একটি অন্ষরও 
নডাই নি, তেমনি, কবিতার স্বার্থে, পরিবর্জনে কখনো পরাজুখ হই নি। সার! 
পৃথিবীতে মানুষের জীবনস্রোত বহুধা বহমান-_-বেছে নিয়ে গণ্ডি দিয়ে বাধলে 
ছোট গল্প হয়। ভূমগুল জুড়ে দেশদৃহ্য অবিরাম বিছানো-ফ্রেম করলে ছবি, 
না হলে শুধুই ম্যাপ। আমি সম্পাদনায় এই চৃত্র অবলম্বন করেছি। ফ্রেম 
করেছি, কীচি চালিয়েছি, টুকরো! জোড়া দিয়েছি । পরিবর্জনে আমার 
একটাই উদ্দেশ্য ছিল-_অবান্তরতা, আতিশষা, শ্লথতা ছেড়ে যেন কৰিতা 
উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ কাবা, গাথা, নাটগীতি থেকে কৰিতা নিষ্কাশিত 
করতে গেলে এ ছাড়া কোনো উপায়ও তে। নেই । তবে যেখানে অঙ্গহানির 
ভয় ছিল সেখানে াটকাট করেছি প্রান্তিক সীমান। বাচিয়ে, ফ্রেম করেছি 
এমনভাবে যাতে সৌরভের একটি কণাও ন1 বাইরে উড়ে যায়। তাছাড়া, 
নির্বাচন থেকে সম্পাদনা, দব সময়েই আমার গুরুৰাক্যের মতো মনে ছিল ঃ 


ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জন্থরী 
নিকষে ঘষয়ে কমল) আ মরি মরি। 


অনেক বছর ধরে একল] এই সংকলন নিয়ে থেটেছি। আমার 
সামাগ্ততাকে অতিক্রম করতে চেয়েছি পরিশ্রম দিয়ে। আশ! ছিল না এ বই 
বেরোবে । এই রকম কাজে বঙ্গীয় প্রকাশকদের অনাগ্রহ আমার অজানা 
নয়। তবু পরিশ্রম করে গেছি। অবশেষে, যা সুর্রপরাহত ছিল) তাই 
ঘটল-_সমান হৃদয়, সমানী আকৃতি কয়েকজন বন্ধু এসে সমস্ত দায় ঘাড়ে 
নিয়ে বইটি প্রকাশ করলেন। 

এ বইটিতে হৃদয়ের ভালোবাসা ও কায়িক শ্রম ছাড়া আমার নিজস্ব কিছু 
নেই। কবিতা তো সবই পূর্বপৃরুষদের । পথের দিশা-_তাও পূর্বজরাই 
দিয়েছেন। আবিষ্কারক, গবেষক, লিপিবিদূ, বিশেষজ্ঞ ধারাই এই বিষয়ে 
কাজ করেছেন সবারই কাছ থেকে পাঠ, তথ্য, মতামত, কিছু ন৷ কিছু ধার 
নিয়েছি আমি। উত্তমর্শ মেই আচার্ধমণ্ডলীর কাছে এই বইটিই আমার 
প্রণতি। 


রূপান্তর ও অনুবাদ! চর্যাগানের আধুনিক বাংলা রূপান্তর আমার 
কর]। গীতগোৰিন্দের মেঘ ও বসন্তে শ্লোক দুটির অনুবাদ দেৰাঠন। 
সরকারের । অবহটঠ কবিতা “আসন্ন বর্ধা ও “সুখের সংসার” এর 
অনুবাদে সৃকুমার সেনের অনুনরণ করেছি। নববর্ষার অনুবাদ আমার । 

কবিতার নাম ও উপনাম ] কবিতা যাতে আরে অর্থগাঢ় হয়, নিটোল 
হয় সেদিকে লক্ষ রেখে অনামা কবিতার নামকরণ করেছি । ভীমরতি 
( পৃঃ ১৩২) উপনামটি পেয়েছিলাম বীতশোক ভট্টাচার্যের কাছে। 


১০৪ থেকে ১১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সমস্ত কবিতাই প্রাচীন পুর্ববঙ্গগীতিকা থেকে 
নেওয়া । 


এই বইয়ে উল্লিখিত সমস্ত সন তারিখই গ্রীহ্ীয় অবের । 


আবহমান বাংল কবিতা 


শবর ৷ শবরশবরী ॥ চর্যাগীতিকোষ 


উঞ্চ1 উদ্চা পাবত তহি বসই সৰরী বালী । 

মোরঙ্গি পীচ্ছ পরঠিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালা ॥ 
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোৌরী । 
নিঅ ঘরিণী পামে সহজ সুন্দারী ॥ 

ণাণ। তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালা । 
একেলী সবরী এ বণ হিওই কর্ণকৃণ্ডলবজ্রধারী ॥ 

তিঅ ধাউ খাট পড়িল সবরে। মহাস্বহে সেজি ছাইলী। 
সবরে। ভুজঙ্গ পইরামণি দারী পেন্স রাতি পোহাইলী ॥ 
হিঅ তাবোলা মহাস্হে কাপুর খাই । 

সন নিরামণি কঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ 
গুরুবাক পুঞ্চআ' বিদ্ধ ণিঅমণে বাণে । 

একে সরসন্ধানে বিদ্ধহ বিদ্ধহ পরম নিবাণে ॥ 


উমত সবরো! গরুআ রোষে। 
গিরিবর মিত্র সন্ধি পইসন্তে সবরো! লোডিৰ কইসে ॥ 


উচু উচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরা বালা । 
ময়ূরপুচ্ছ পারীহত শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা । 

উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল কোরো না দোহাই তোমার, 
[ও তোমার] নিজ ঘরণী, নাম সহজ সংন্দরী | 

নানা তরু মুকুলিত হল রে, গগনে লাগল ডাল-_ 
কর্ণকুপ্ডলবজ্রধারী একলা শবরী এ বন ঢণ্ড়ে বেড়ায় । 

তিন ধাতূর খাট পড়ল, শবর মহাসুখে শধ্যা বিছাল-_ 

শবর নাগর নৈরামাঁণ গাঁণকা প্রেমে রাত পোহাল। 

[তার] হিয়া মহাসুখে তাম্বুল কর্পুর খেয়ে 

শুন্য নৈরামাঁণকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাতি পোহাল । 
গুরু্বাক্য ধনুকে নিজ মনকে বাণে বিদ্ধ কর। 

এক শরসন্ধানে 'িম্ধ কর বিদ্ধ কর পরম নির্বাণকে | 

উন্মত্ত শবর গুরু রোষে 

গাঁরবরাঁশখরসন্ধিতে প্রবেশ করল, শবরকে [আর] কি করে খ'জে পাওয়া যাবে । 


১৭ 


নির্বাণ 


গঅপত গঅণত তইল বাভৃহী হেঞ্চে কুরাঢী। 
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥ 

ছ]ডু ছাড় মাআমোহা বিষমো দুন্দোলী । 

মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী ॥ 

হেরি ষে মেরি তইলা বাড়ী খঃসমে সমতুলা । 
যুকড় এসে রে কপাসু ফু(লি)টিল! ॥ 

তইল বাড়ির পাসের জোহা? বাডি তাএলা । 
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ ॥ 

কল্ধুরিন। পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা । 
অনুদিণ সবরো কিংপি ন চেবই মহাসুহে ভেলা ॥ 
চারি বাসে তা ভুলা বে দিআ চালা । 

তহি তোলি শবরো। [ডা]হ কএলা কান্দশ সগুশ শিআলী ॥ 
মারিল ভবমত্। রে দহদিহে দিধাল বলী। 

হের সে শবরে। ণিরেবণ ভঈলা ফিটিলি ষবরালী ॥ 


গগনে গগনে তৃতীয় বাঁড়, হৃদয়ে ঝুণার, 

কণ্ঠে নৈরামাঁণ বাঁলকা জেগে থেকে উপড়োয় । 

ছাড় ছাড় বিষম দ্বন্দময় মায়া মোহ । 

মহাসুখে বাবলাস করছে শবর শুন্য মেয়েমহল ?নয়ে । 
এই তো আমার তৃতীয় বাড় আকাশের সমতুল । 

ওরে এখন চমৎকার কাপাস ফুটেছে । 

তৃতীয় বাঁড়র পাশের জ্যোৎস্না বাঁড় উদয় হল । 

ওরে অন্ধকার খুলে গেল, আকাশে ফুল ফুটল । 
কঙ্গচনা পেকেছে রে, শবরশবরাী মত্ত | 
অন্দন শবর কোনো কছুতেই সচেতন হয় না- মহাসহখে ববহ্যল | 
ওরে চেশ্চাঁড় দিয়ে চার বাশে খা?টয়া গড়ল । 

তাতে শবরকে তুলে দাহ করল । শকুন শিয়াল কাঁদে । 
ওরে ভবমন্তকে মারা হল, দশ গ্দকে দেওয়া হল পন্ড । 
দেখ সে শবর নমল হল, ।তার] শবরাি ঘুচে গেল । 


১৮ 


বসন্তভবিরহ | প্রকীর্ণ চ্যা 


অপুবব বসন্ত দুকেল্লা শবরে। অন্থর ফলই ফুললই। 
তোডিঅ হাখেন চাঠিঅই বিরহে কেলি করেই ॥ 


অপূর্ব বসন্ত । দুঃখত শবর । অম্বর ফলস্ত ফুলস্ত । 
শবব হাতে 'ছি'ড়ে দেখে না, বিরহে কোল করে। 


কানু ৷ ডোমনী | চর্ধাগীতিকোষ 


নগর বারিহিরে ডোন্বি তোহোর্র কুঁড়িঅ1। 
ছই ছোই জাই সোবান্গী নাডিআ॥ 

আলো ভোম্থি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ । 
নিঘিণ কাহ কাপালি জোই লাঙ্গ ॥ 

এক সো পদমা চৌসঠঠী পাখুড়ী । 

তহি* চড়ি নাচঅ ভোম্বী বাপুড়ী ॥ 

হালে! ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে । 
অইসনি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবে ॥ 

তান্তি বিকণ অ ডোণ্বী অবর না চঙ্গতা। 
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নডএডা ॥ 

তুলো ভোম্বী হাউ কপালা। 

তোহোর অন্তরে মোএ খলিলি হাডেরি মালী 
সরবর ভাঙ্ীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ। 
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥ 


নগর-বাইরে, রে ডোমনী, তোর কখড়ে । 
[তোকে ছংয়ে ছ"য়ে যায় সেই নেড়া বামুন। 
আলো ডোমনী, তোকে আম সাঙ্গা করব__ 
নির্ঘূণ কাহু কাপালিক যোগী উলঙ্গ | 

এক সে পদ্ম, [তার] চৌবাট পাপাঁড়, 

তাতে চড়ে নাচে ডোমনী বেচাঁর | 


১৯ 


হাঁলো ডোমনা, তোকে সদভাবে জিজ্ঞেস কার, 
কার নায়ে, ডোমন, আগসস যাস । 

তন্ন আর তো চাগাঁড় বকোয় ডোমনী, 
তোর তরে ! আঁমও] নটসজ্জা ছাড়লাম । 

তুই লো ডোমনী, আম কাপালিক । 

তোর তরে আম হাড়ের মালা ধারণ করলাম । 
সরোবর ভেঙে, ডোমনৰ, মৃণাল খাও । 
ডোমনী, [তোকে] মারব, প্রাণ নেব । 


অন্তরালে পথ ॥ প্রকীর্ণ চর্ষ। 


বামে দাতিণে গুম ঘাট 
ভণই কাহনু অন্তরালে বাট ॥ 


বামে ডাঁহনে সৌনকের ঘাঁট, শুল্ক আদায়ের ফাঁড় । 
কাহু বলে, মাঝখান 'দয়ে পথ । 


ভূক । হরিণ ॥ চর্যাগীতিকোষ 


কাহৈরি ঘিণি মেলি অচ্ছনু কীস। 
বেট়িল হাক পডঅ চৌদীস ॥ 

অপণা মাংসে হরিণা বৈরী । 

খনহ ন ছাড়অ ভূসু)কু অতেরী ॥ 

তিণ ন ছুপই হরিণা পিবই নপাণী। 
হরিণা হরিণির নিলঅ ণজাণী ॥ 

হরিপণী বোলঅ হরিণ স্বণ হরিআ। তো । 
এ বণ ছাড়ী হোল ভাস্তো ॥ 

তরগ-স্তে হরিপার খুর নদীসঅ। 

ভুস্ুকু ভণই মুঢ়া হিঅহি ণ পইসইঈ ॥ 


কাকে গ্রহণ করে, ।কাকে] ছেড়ে, আগম কসে আছ । 
চোঁদিক বেড়ে হকি পড়ছে । 
আপন মাংসে হারণ বৈরব । 


০ 


ভ্হস্দকু ব্যাধ (তাকে। ক্ষণমালতও ছাড়ে না। 

তণ ছোঁয় না হরিণ জল পান করে না। 

হরিণ হখরণীর ঈনলয় জানে না। 

হরণ বলে হরণকে, চোরা, তুই শোন 

এ বন ছেড়ে 'নরুদ্দেশ হয়ে খা । 

তরঙ্গে তরঙ্গে হারণের খুর আর দেখা গেল না। 
ভুসহকু ভণে, মুটের হিয়ায় পশে না। 


নিঃস্ব 


বাজ ণাব পাডী পউআণ খালে বাহিউ । 
অঙ্গঅ দক্গালে দেশ লুর্ডিউ ॥ 

আজি ভূুসু বঙ্গালশ ভইলী । 

পণিঅ ঘব্রিণী চণ্ুখলী লেলা ॥ 

ডহি কো পঞ্চ ধাটণ ইন্দি টবিসআ' ণঠা । 
ণজ্জাণমি চিঅ মোর কঠিন গই পইঠা ॥ 
€সোণত রুঅ মোর কিন্পি ণ থাকিউ । 
বণিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ ॥ 
চউকেোড়ি ভশণ্ডার মোর লইআ €০সেস ॥ 
জীবন্তে মইলে: নাহি বিশেষ ॥ 


বজনোৌকা পাড় 'দয়ে পদ্মখালে বাওয়া হল । 
নিয় ডাঙ্ষালয়া কবোম্বেটে) দেশ লুঠ করল । 
ভুসুকু আজ বাঙ্গালী হল, 

চণ্ডালশকে নিজ ঘরণীী করল । 

"পণ্ড পাটন দ্ধ, ইন্দ্রের এ*ববধ নম্ট-__ 

জান না িভ্ত আমার কোথায় খগয়ে প্রবিষ্ট হল । 
সোনা বুপা আমার খকছুই থাকল না । 

[নজ পরিবারে মহাস্নেহে থাকতাম ॥ 

আমার চার কো?টর ভাণ্ডার নঃশেষে [ানয়েছে । 
জবনে মরণে কোনো তফাত নেই । 


স্ ৯১ 


জয়দেব । মেঘ | গীতগোবিন্দম্‌ 


মেঘৈম্েছুরমন্বরং বনভূবঃ শ্যামাস্তমালক্রমৈ- 

নক্তং ভীরুরক্পং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় । 

ইন্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়েঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রমং 
রাধামাধবয়ের্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ | 

আকাশ মেঘে মেদ্‌র, বনভূকম তমালদ্রুমদলে শ্যাম । 

রান্রকাল, এ ভীরু । রাধে, তাহলে তাঁমই একে ঘরে পেশছে দাও । 
এইরূপে নন্দানদেশে-চলা রাধামাধবের বিজন কোল 

যমুনাকূলের প্রীত পথতরুকুঞ্জে জয়যুন্ত হোক ॥ 


বসত 


ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোণমলমলয়সমীরে । 
মধুকরনিকরকরম্থিতকোকিলকুঁজিতকুঞ্জকুটারে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে | 

নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনব্য দুরন্ত ॥ 
সাঁখ, ললিত লবঙ্গলতার পারশশীলনে কোমল মলয়বাত1সে 
মধৃূকরগন্জরন মেশা কোকিলকূজিত কুঞ্জবুটরে 


1বরাহজনের দুঃখকর এই সরস বসন্তকালে হবি 
যুবতীদের সঙ্গে বহার ও নৃত্য করছেন ॥ 


অভিসার কুঞ্জ 


পততি পতঙজ্জে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদপযানম | 
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্‌ ॥ 
মুখরমধীরং তাজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিযু লোলম্‌। 
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ 
পাঁথি বাঁসতে" তরুপাতচলনে । 

তোন্গার গতি শাহ্কিআঁ রচয়ে শয়নে ॥ 

চাহে দশ দিশ কাহ চাঁকত নয়নে । 

কত খনে আইসে রাধা এহ করণ মণে ॥ 


তেজহ সুন্দরী রাধা মুখর মঞ্জীর | 
সত্বরে" চলহ কুগ্জ এ ঘন তিমির ॥ অনুবাদ £ বড়ু চন্ডীদাস 


২২ 


অবহট ঠ কবিতা । আসন্ন বর্ষা ॥ প্রাকৃতপৈক্গল 


সো মহ কস্তা 
দূর দিগন্ত] | 

পাউস আএ 

চেলু দুলা এ ॥ 
সে আমার কান্ত 
দূর দিগন্তে | 


প্রাবৃষ আসছে 
কাপড় ওড়ানো হবে ॥ 


নববধা 


ফুল্লা নীব' ভম ভমরা? 
দিট্টা মেহ1 জলসমলা । 
নচ্চে বিজ্জব পিঅ সহিআ' 
আবে কন্ত। কন কহিআ' ॥ 


ফুল্প নীপ, ভ্রমর ঘুরছে 
জলশ্যামল মেঘ দেখা দিয়েছে । 
বজাল নাচছে । প্রয় সাথি, 
বল কান্ত কথন আসবে ॥ 


সুখের সংসার 


ওগহগর ভর্তা রস্ভঅ পত। 
গাইক ঘিত্তা ছদ্ধ সজ্ৃত্তা । 
মোইনি মচ্ছ। নালিচ গচ্ছা 
দিজ্জই কন্তা খা পুনবস্তা ॥ 
ওগরা ভাত কলার পাত 
গাওয়া ঘি জৃতসই দুধ । 


ময়না মাছ নালতে শাক 
গদচ্ছে কাম্তা খায় পৃণ্যবস্ত ॥ 


২৩ 


কৃষ্ণ : 


রাধা : 


বড়, চণ্তীদাস । রাধাকৃষ্ণ নাটক ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 


আলন্দাকে না চিহ্সি তোঞ্ি। 
সব গোপীরঞ্জন কাহাঞ্জি ॥ 
ঘ্বত দুধ লতা তোএ যাসী। 
ধাআ] ধা মথুরা পালাসী ॥ 
আল্গা ছাঁডী জাইবি কোণ পথে। 
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ 
মুঠি এক মাঝ বাএ হালে। 
তা দেখি মুনিমন টলে॥ 
ডাকর ডালিম ছঈ কুচে। 
নান্দস্থত কাহাণাঞ্রিকে রুচে ॥ 
স্ুঝি যাহা মোর সব দানে । 
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥ 


বারহ বরিষের দাপ সুনহ মুগধী। 
মোহোর করমে' তোন্গা আণি দিল বিধী। 


এহে। 
সকল বএসে মোর এগার বরিষে। 

বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥ 

পন্থ ছাড়ি দেহ কাহণাঞ্ বিরোধ না কর। 
তোর পুণেশ্য জাগ্ড বিকে মথুরা নগর ॥ 
নাগরশেখর তোন্দে নামে বনমালী । 

তোর যোগ নঠে। মোএ আতিশয় বালী ॥ 
আধিক পাঁডএ যবে ভূখিল ভযলে। 

ততে! নাহি পাএ মধু কমলমুকুলে ॥ 

বড়ার বআরী আন্দে বডার ঝাঁ। 

মোর রুপ যৌবনে তোল্জাতে কী ॥ 

বিরোধ না কর কাহাণঞ্ি জাইতে দেহ ঘর । 
বিহাণ আইলাঙ্ঠো ভৈল তিঅজ পহর ॥ 


২৪ 


কৃষ : 


ব্রাধা : 


কৃ : 


কৃষও : 


বাধা : 


কৃষ্ণ : 


বাধা : 


কৃষণ : 


বাধা : 


আন্দার বচন রাধা সন পরমান। 

বিপি রতি পাইলে তোক না এড়িবে কাহ ॥ 
আলন্গার পাশক রাধা আইস সত্বরে। 
নহে ত বান্ধিতঅ! থুইবে। দানের আন্তরে | 
আউ থাকিতে কাহ্ণাঞ্ি মরণ ইছসি। 
সাপের মুখেতে কেহেঃ আঙ্কল দেসী ॥ 
চুন বিহনে যেহ তান্বুল তিতা । 

আলপ বএসে তেহ ৰিরহের চিত্ত] ॥ 
লাজ নাতি; কাহ্ণাতিও বদনে তোহোর । 
পাছে আসিতে কেহ্ছে চাহসি মোর ॥ 
মজবরিআ হতআা কেহ্ে এত বড রঙ । 
অলপ হআ চাহ বডার সঙ্গ ॥ 

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুত্তল ৷ 

বদন কমল শোভে আলক ভষল ॥ 

নেত্র উতপল তোর নাসা পাল দণ্ড। 
গণ্ডযুগ শোভে মবুক অখণ্ড ॥ 

সুন্দরি তাধা ল সপ্দোঅরময্সী | 

ছুসহ বিরহজরে জরিলা কাহারও ॥ 


তাগ্বুলে নেহ আইহনের রাণী । 
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী ॥ 
তান্থল দিআ মোরে কি বোলসী। 
খুদ বড়সিএ রুহী বান্ধসী ॥ 

সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিন্কিনী । 

এহ] নেহ মোর ধরহ ৰাণী ॥ 
গোআলিনী আন্দে নহে নাচুনী । 
মোর কাজ নাহি' তোর কিন্কিনী ॥ 


সুদ্ধ স্ববন্নের মোহোর বাশী । 
এহ। নেহ রাধা পাসত ব্সী। 


ভোর ধাশী মোএ ঘসি না ঘথাটেশ। 


' ভাক হাখে করী দুধ না আউটেশ ॥ 


হরে 


কৃষ্ড : 


বাধা: 


বাধা : 


ব্রাধা : 


ডালিম সদ্ধশ তন তোল্দারে। 
তাহাত মভিল মন আন্দারে ॥ 

মাহাকাল ফল আন্দার তনে। 

দেখিতে ভাল ভরিতে মরণে ॥ 

বাহু তুলিলে; কেশ বন্ধন ছলে । 

ঘন থন বিকাশিলে বদন কমলে ॥ 
আঁঙভঙ্গ কলে কেহেন মোর বিদ্যমানে | 
এর্ফে আলিঙ্গন দিআ! রাখহ পরুশণে ॥ 
কিসকে ঘৃচায়িলে: বাধা নেতের আঞ্চল । 
দেখায়িলে* কৃচভাবর করাইলে বিকল ॥ 
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে । 
তরল করিলে: কেন্ছে নয়নযুগলে ॥ 

আধ মুখ ঢাকিলে সরুঅ বসনে। 
তেকারণে বাধা ধরিতে নারেতা মনে । 
আউলাইল কুন্ল মোর সতৃর গমনে ॥ 
করমুগ তুলী তার করিলেন ৰন্ধনে ॥ 
শ্রমের কারশে তাম্তী হৈল ঘন ঘনে। 
গাঁঅ মোডিএ কাহ্গ্িও আলস্য কারণে ॥ 
পবনে চলিল মোর হৃদয় বসনে। 
দৈবযোর্গে ভাত তোর পড়িল নয়নে ॥ 
লাজ ভঞ তৈল মোর তরল নয়নে ।- 
সতরে: ঢাকিলেো মুখ দেহের বসনে ? 
হব্রিতালী চন্দ্র দেখিলেশা ভাদ্র মাসে । 
হাথ ভরিলে” কিবা পুরিল কলসে ॥ 
ভূমিত আখখর কিবা লিখিলেহা জলে । 
মিছ] দোষে বন্ধন আন্মার তার ফলে ॥ 
না পাইল চুম কোল না পাইল শূঙ্গার । 
র্লাধার কারণে ভৈল এতেক খাখার ॥ 


কে না বাঁশী বাএ বডায়ি কালিনী নইকুলে । 
কে না বাশী বাঁএ বভায্ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 


৬ 


বড়ায়ি : 


রাধা : 


আকৃল শরীর মোর বেআকুল মন। 

বাশীর শবর্দে মো আউলাইলেশ রান্ধন ॥ 

কে না বাশী বাএ ৰড়ায়ি সে না কোন জনা। 
দাসী হআ তার পাএ নিশিবেৌো আপন" | 
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী। 

বাশীর শব্দে বডাক্ি হারায়িলেক পরাণী ॥ 
পাখি নহো তাঁর ঠাই উডী পড়ি জা: 
মেদনী বিদার দেউ পসিআ লুকাণ্ড ৷ 

ৰন পোডে আগ বডায়ি জগজনে জ্ঞাণী। 
মোর মন পোডে যেঞ্ কুস্তারের পণী | 


রাধা। 
পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া মাথে ঘোডাচুল1। 


ধূলাএ ধূসর নীল কলেবর সেই সে নান্দের ৰালা। 
বাশীর বিন্দত মুখ সংষোঠিআ! সপত সর বাজাএ। 
দেখিলে”? প্রথম নিশী সপল সন তো বসী 
সব কথ কহিআরে' তোল্সারে হে। 
বসি কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে 
চুদ্বিল বদন আন্দারে হে॥ 
লেপিত! তনু চন্দনে বুলিআ। তর্ধে বচনে 
আড়বাশী বাএ মধুরে। 
চাহিল মোরে সবরতী না পিলে মো আনুমতী 
দেখিলে মে] দুঅজ পহরে ॥ 
তিঅজ পহর নিশী মোঞ কাহণঞ্জির কৌলে বসী 
নেহালিলে” তাহার বদনে। 
ইসত বদন করী মন মোর নিল হরী 
বেআকুলী ভয়িলেশ মদনে ॥ 
চউঠ পহরে কাহ করিল আধর পান 
মোর ভৈল রতিরস আশে । 
দারুণ কোকিল নাদে ভাগিল আল্লার নিন্দে 
গাইল ৰড়ু চণ্ীদাসে ॥ 


২৭ 


বাধা : 


এবে ঘৃসঘুসাআ। পোড়ে তোর মন । 
পোটলী বান্ধিঅ। রাখ নহুলী যৌবন ॥ 
গন্ধ চন্দন রাধা দিলে । তোর গাএ। 

সে গন্ধ চন্দন মুছিলী ৰাম পাএ ॥ 

এর তো গোআলিনী কি বোলদি আর । 
কাহ দুর গেল বৃন্দণাবনের পার ॥ 


উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ । 
কাহাঞ্ি না বুঝে দেবে এ বিশেষ ॥ 
মলস্স পবন বহে বসন্ত সমএ । 

বিকসিত ফুুলগন্ধ বু দুর জাএ॥ 

বড় পতিআশে মে খোপা ফুলে ভরী । 
আইলো তোর বৃন্দাবন তোন্সা অনুসরী ॥ 


ফুটিল কদমফুল ভরে নেশিআইল ডাল । 
এভে। গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥ 
কত ন। রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআ। 
নিদয়হ্দদয় কাহু না গেলা ৰোলাইআ! ॥ 
মুছিআ পেলাফিবে বড়ায়ি শিষের সিন্দুর | 
বাহুর বলয্প] মো করিবেো শঙ্খচুর ॥ 

কাঞ্ঞ ৰিণী সব খন পোডএ পরাণী | - 
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥ 
আহোনিশি কাহাঞ্িওর গুণ পো জঅন্রিআ। 
বজরে গচিল বুক না জাএ ফুটিআ ॥ 

জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ । 

সামল মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥ 

এক্ডো নাইল নিঠর সে নান্দের নন্দন । 
গাইল বড়ু চণ্তীদাস বাসলীগণ ॥ 


চ 


বিস্ভাপতি 1 তিমিরাভিসাঁর 


আএল পাউস নিবিড অন্ধার । 
সঘন নীর বত্রিস বরিসএ জলধার ॥ 
ঘন হন তদখিঅ বিঘটিত রঙ্গ । 

পথ চলইত পখিকন্য মন ভঙ্গ ॥ 
কওনে পরি আওত বালভু হমার। 
আগু ন চলই অভিসারিনি পার ॥ 
গুরুগ্রহ তেজি সম্সন গৃহ জাখি । 
তথিন্ছ বধূজন সন্ধা আঘি ॥ 
নদিআ জোর ভউ অথাত । 

ভীম ভূজঙ্গম পথ চললাহ ॥ 


স্ুভগা রজনী 


আজব রজনী হম ভাগে পোহায়লুঃ 

পেখলু পিয়া মুখ চন্দ ॥ 
জীবন জোৌবন সফল করি মানলু* 

দসদ্দিস ভেল নিরদন্দা ॥ 
আজ মব্যু গেহ গেহ করি মানলু* 

আজ মনু দেহ তেল দেহা। 
আজু বিহি মোহে অনুকূল হো অল 

টুটল সবন সন্দেহ] ॥ 
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকড 

লাখ উদয় করু চন্দা। 
গাচবাান অব লাখ বান তহোউ 

মলয় পবন বহছ মন্দা ॥ 
অব মরু জব পিয়া সঙ্গ হোঅত 

তবহি মানব নিজ দেহা। 
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 

থনি ধনি তুঅ নব নেহা ॥ 


২৯১ 


নইচাদ 


কী হমেসাঝক একসরি তার? 
ভাদ্র চোৌঠিক সসী। 
ইথি দুক্ত মাঝ কওন মোর আনন 
জে পন্থু হেরসি ন হসী॥ 
(সাএ সাএ) কহহ কহহ কহ্নু কপট করহ জনু 
কি মোরা ভেল অপরাধে ॥ 
নমোয় কবন্ু তুঅ অনুগতি চুকলিছ 
বচন ন বোলল মন্দা । 
সামি সমাজ হম ঘেমে অনুরঞ্জিয় 
কুমুর্দিনি সন্নিধি চন্দ ॥ 


শরণ 

তাতল টসকতে বারিবিন্দ্র সম 
স্বত মিত রমনি সমাজে । 

ভোঠে বিসরি মন তাহে সমাপলু* 


অব মঝ্ু হব কোন কাজে ॥ 
মাধব হম পরিনাম নিন্রাসা। 


তুহুঃ জগতারন দীন দয়াময় 
অতএ তোহরি বিশোয়াসা ॥ 

আধ জনম হম নিন্দে গোডায়লু 
জর! সিসু কতদিন গেলা । 

নিধুবনে বমনি রসরঙ্গে মাতলু' 
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ 

কত চতৃরানন মরি মরি জাওত 
ন তুয়া! আদি অবসানা। 

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত 


সাগর লহর সমানা ॥ 


৬০ 


ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমনভর 
তুয়া বিনু গতি নহি আরা । 

আদি অনাদিক নাথ কহায়সি 
অব তারন ভার তোহার! ॥ 


সব্ব 
হাথক দরপণ মাথক ফুল । 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বংল ॥ 
হৃদয়ক ম্বগমদ গীমক হার । 
দেহক সরলস শেহক সার ॥ 
পাখীক পাথ মীনক পানি । 
জীবক জীবন হাম এছে জানি ॥ 
তু কৈছে মাধব কহ তুহ্থ মোয়। 
বিদ্যাপতি কহ নু দোহা হোয় ॥ 


গোরী 


জব গোধুলি সময় বেলি 
ধনি মন্দির বাহর ভেলি। 

নবজলধর বিজ্বরি রেহা? দন্দ পসারি গেলি ॥ 
ধনি অলপ বয়সি বাল 
জনু গাথনি পৃহপমালা । 

থোরি দরসনে আস ন পুরল বাঢল মদন জালা ৷ 
গোরি কলেৰর নুনা 
জন্ু আচরে উজোর সোনা । 

কেসরি জিনিয়া মাঝহি: খীন তলহ লোচন কোন! ॥ 
ইসত হাসনি সনে 

ৃ মুঝে হানল নয়ন বানে। 
চিরহ্জীব রহ পঞ্চ গৌডেশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ 


৩১ 


বিপরীত নদী 


সি হে কি কহব বচন না ফ্ুর। 
স্বপন কি পর্তেক কহই না পারিজে 
কিসে অতি নিকট কি দুর ॥ 
ভিত শতাতলে তিমির সম্ভাসল 
আতর স্থুরধুনলি ধারা ॥ 
তরল তিমির শশ্ি স্বর গরাসল 
চচৌদিগে খসি পড়ু ভারা ॥ 
অন্বথর খসল ধরাধর ডজটল 
ধরণি ডগমগ ভোলে । 
খরতব £বগ সমীরণ সঞ্চরু 
চছ্ব্রিগণ কর কব্রোলে ॥ 
প্রলয় পকোখিজলে অনু ঝাপল 
ইহ নহ যুগ অবসানে । 
কে বিপরীত কথা পতিজক্ায্ৰ 
কি ৰিদ্যাপতি ভখণে ॥ 


পিয়া! 


কি কহব বে সখি আধনন্দ ওক ।- 
চিব্রিনে মাধব মন্দিলে মোর ॥ 

পাপ সুধাকর যত হুখ €দল। 
পিক্ামুখ দরশনলে তত সুখ তিল ॥ 
আচর ভিক্ষা যদি মহানিধি পাই ॥ 
তব হাম পিক্সা দু দেশে না পাঠাই ॥ 
শীততির ওঢনী পিক্সা গীরিষের বা। 
বরিষার ছত্র পিক্সা দব্িক্লার না ॥ 
ভপকষে বিদ্যাপতি শুনল ববনালি । 
স্বৃ্জনক তখ দিবস ছুই চাবি ॥ 


২১২২ 


চগুীদাস । বধু 


কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান । 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা কেন ॥ 
ঘর টৈনু ৰাহির বাহির ঠকনু ঘর । 
পর টকনু আপন আপন কৈনু পর ॥ 
বাতি কৈনু দিবস দিবস ৫কনুরাতি। 
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি ॥ 
কোন্‌ বিধি সিরজিল সোতের ০েওলিন । 
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধুবলি। 

বধু যদি তৃমি মোরে নিদারুণ হও । 
মন্সিব তোমার আগে দ্াডাইয়। ব্রও ॥ 
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্তীদাস কয় । 
পরের লাগিয়ে কি আপন পরব হয় ॥ 


পেন পরিণান 


পিরিতি সুখের সায়র দেখিয়া 
নাতিতে নামিলাম তায় । 

নাহিয়া উচিক্প? ফিব্রিয়ণ চাতিতে 
অনাগিল ছুখর বায়! 

কেবা নিরমিল ০প্রম-সরোববু 
নিরমল তার জল। 

হখের মকর ফেরে নিরভতর 
প্রাণ করে টলমল ! 

গুরু জল জ্বাল জলের শিহালা 
পড়সী জিয়ল মাছে । 

কুল পানিফল কাটাক্স সকল 
সলিল বেডিস্া আছে ॥ 


৩০৩ 


কলঙ্ক পানায় সদালাগেগায় 
ছানিয়া খাইলু যদি। 


অন্তরে বাহিরে কুট কুটু করে 
সুখে হথ দিল বিধি ॥ 
কহে চগুণদাস শুন বিনোদিনী 


স্বুখ দুখ ছুটি ভাই । 
স্থুখের লাশিজ। যে করে পিক্রিতি 
দুখ যায় তার ঠাঞ্ি ॥ 


রামী 


শুন ব্রজকিনী বামি। 

ও দুটি চরণ শীতল জানিস্স। 
শরণ লইন্ু আমি ॥ 

তুমি বেদবাগিনী হবেব ঘরূপী 
তুমি সে নয়নের তারা । 

তোমার ভজনে ভ্রিসন্ধ্যা-ষযাজনে 
তুমি 0স গলার হারা ॥ 

বূজকিনারূপ কিশোরীস্ববূপ 
কামগন্ধ নাহি তায় । 

বজকিনী -প্রেম নিকষিত হেম 
বড় চশ্ীদাস গায় ॥ 

তুমি বুজকিনী আমার ব্ুমপী 
তুমি হও মাতৃ পিতু । 

ভ্রিসন্ধ্যা যাজ্জন তোমারি ভজন 
তুমি বেদমাত? গাক্সত্রী ॥ 

তামা বিন মোর সকল আধার 
দেখিলে জুড়াক্স আখি । 


৩৪ 


যেদিনেনা দেখি ও চাদ বদন 
মব্রমে মন্িক্সা থাকি ॥ 


ও ব্ধপমাধূরী পাসরিতে নারি 
কি নিয়ে কন্িব বশ। 

তুমি সে তন্ত্র তুমি ০স মন্ত্র 
তুমি উপাসনা-রস 

ভেবে দেখ মনে এ তিন ভবনে 
কে আছে আমার আর । 

বাশুলী-আদেশে কহে চণ্তীদাসে 


ধোপানীশ্চরণ সার ॥ 


পুবরাগ 


বাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা ॥ 

বসিক্সা বিরলে থাকে একলে 
লা শুনে কাহারো কথা ॥ 

সদাই ধেস্সানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়্ানতারা । 

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পন 
তযেমত যোশিনী পারা ॥ 

এলাইয়। বেণী ফুলের গাথনি 
দেখয়ে খসাক্ে চুলি । 

হসিত বস্সানে চাহে মেঘপানে 
কি কহে দুহাত তুলি ॥ 

এক দিঠ করি ময়ুর ময়ূরী 
কগ্চি করে নিরীক্ষণে । 

চণ্ডীদদাস কয় নব পরিচয় 
কালিয়া বধূর সনে ॥ 


৩ 


অতপ্ত 


এমন পিব্রিতি কত দেখি নাহি শুনি। 

নিমিখে মানয়ে মুগ কোরে দূর মানি। 
সম্মুখে বাখিয়। করে বসনের বা 

মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপে গা ॥ 
একতনু হেয়? মোরা বজলী গোগঙাই। 
স্বুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥ 
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়। 
দেহ ছড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় 
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ । 
চগ্ীীদাস কহে ধনি সব পরমাণ ॥ 


স্তুপ্রাভাত 
সই, জানি কুর্দিন সুদিন ভেল। 

মাধব মন্দিরে তুর্রিতে আওব 
কপাল কহিক্পী গেল ॥ 

চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে 
পুলক যোৌবন-ডার । 

বাম অঙ্গ আখে সঘ্নে নাচিছে 
ছুঁলিছে হিয়ার হার ॥ 

প্রভাত সময়ে কাক কলকলি 
আহার বাটিক্সা খায় । 

পিক্সা আমিবার নাম শুধাইতে 
উডিস্সা বসিল তায় ॥ 

মুখের তান্বুল খলসিক্সণ পড়িছে 
দেবের মাথার ফুল । 

চণ্ীীদাস কহে সব সুলক্ষণ 


বিধি ভেল অনুকুল ॥ 


৩৬ 


আত্মনিবেদন 


বধু কি আর বলিব আমি । 


জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 

তোমাবু চএণে আমাবু পরাাণে 
লাগিল প্রেমের ফাসি । 

সব সমপিয়া। একমন হয়া 
নিশ্চয় হইলু দাসী ॥ 

ভাবিয়া দেখিলু এ তিন ভুবনে 
আর কে আমার আছে। 

ব্রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই 
দাডাইব কার কাছে ॥ 

এ কুলে ও বুলে দু কুলে গোকুলে 
আপনা বলিব কার । 

শীতল বলিয়া শরণ লইলু- 


ও ছুটি কমল পায় ॥ 


কৃত্তিবাস ওঝা | অন্ধকের বনে ॥ রামায়ণ 


স্বগের উদ্দিশে বেডায় রাজ বনের ভিতর । 
সেই বনে আছে এক দিব্য সপ্লোবর ॥ 

স্বগ ন! পাইয়া রাজ] গেল সেই স্থল । 

অন্ধ মনির পুত্র কলসিতে ভরে জল ॥ 
কলসির শক রাজ দূরে হইতে শুনে । 

স্বগ জল খায় বুঝি হেন লয় মনে ॥ 
শবভেদী জানে রাজা শব্দে এড়ে বাণ। 
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান ॥ 


৩৭ 


মহাশন্ডে যাস বাশ তার যেন ছুটে । 

জল ভব্িতে মুনিপুত্রের বুকে গিয়া ফুটে ॥ 
প্রাণ গেল বলিয়া ডাকে মুনির কুমার । 
ম্বগজ্ভঞাঁনে তথা সাজ গেলা আগুসার ॥ 
মুনিপুত্রের বুকে বাণ দেখিলা আপনি । 
জাস পাইলা দশরথ উড়িজ পরাাণি ॥ 
মুনিপুত্র বলে বাজ বধিলা জীবনে । 

অন্ধ পিতামাতা মোর পুষি বাতিদিনে ॥ 
আজি বুভাবরুডি মব্রিবেক আমার মরণে । 
অন্ধ বাপ মা আছেন শআ্ীকলের বনে ॥ 
মোরে লেয়। যাও রাজ ষথায় মাবাপ। 
মোরে না দেখিলে বাপ পাইবেক তাপ ॥ 
ইহা বহি লাকা তোমার নাতি প্রতিকার । 
এতেক বলিয্স। গ্রাণ তেজিলা কুমার ॥ 

অন্ধ বুড়াবুডি বস্যা আছে তেই বনে । 

মড়া কোলে করি রাজা চেল সই স্থানে ॥ 
প্রমাদ গণিয়। রাজ গেলেন সমৃখে । 
রাজার শক পাইয়া মনি পুত্র লা ভাকে ॥ 
কোন্‌ কখরধ্ধে বিলম্ব হইল এতক্ষণ । 
অনাহারে বুড়াবুড়ি মরি ছুইজনল ॥ 

পুত্র বলিয় ডাকে না পান উত্তর । 

ধ্যান কিক মুনি দেশ্খিল1 সতুর | 

দশরথ মাব্রিল। পুত্র ধ্যানে মুনি দেখে । 
মড়া কোলে করি রাজা আস্যাছে সম্মুখে ॥ 


বনপথে সীতা 


ছুই প্রহন্ সময় কোদ্রে পোড়ায় পুরথিবী । 
রোড্রে চলিতে না পারেন সীতা দেৰী ॥ 


৩৮ 


মাঝে সীতা পাছে লল্ম্পপ আগে শ্রীরাম ; 
লুনির পুথলি সীতা নিকলিছে ঘাম ॥ 
কমলে কমলে বৈসে কমলিনী নারী । 
ঘরের বাহির হও নাই পা ছুই চারি ॥ 
রোৌদ্রের আতশে সীতার ছুই চক্ষু বাতা । 
ন। চলে চন্রণ প্রভু আজি বহ এথা 1 

বর্ম বলেন সীতা তখনি আমি জানি । 
তণোবনে কাননে চলিতে নারিৰে তুমি ॥ 
লম্ম্পপ বলেন সীতা না হইও ব্যাকুল । 
কথ দুর গেলে পাৰ যমুনার কুল ॥ 

যমুনা পার তইলে পাইব মনির দেশ । 
তথা গেলে সীতা আর না পাউবে ক্লেশ ॥ 
এই কথাবাতণ কহিয়? ষান তিনজন । 
প্রবেশ কব্রিলা শিক্পী অগন্ত। কানন ॥ 
তিস্রলে মণ্ডিত সীতার পাকের অক্ুলি। 
কোৌড্রে মিলাক্স যেন লুনির পুথলি ॥ 
কাট খেচা ভাঙ্গিতে সীতার রক্ত পড়ে ধারে 
মুনির আশ্রম সীতা পাইলা কথ দুরে ॥ 
মুনির বাড়ি দেখিস্সা তবে যান. তিনজন । 
মুনির ঝি বহু আইল সীতা সম্ভাষণ ॥ 
রাজার কুমারী দেখি মধুর তোমার মুত্ভি । 
এক কথা জিজ্ঞাসে হের কর অবগতি ॥ 
নীলকমল যেন নব জলধব । 

ছর্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর ॥ 
স্ুন্দরবরণ দেখি ত্রিভুবনসার । 

আগে যান মহাশয় ক হন তোমার 
কমলনয়ন ম্বুখ ভ্রভঙগ চিত । 

পুলকে পৃপিত গণ্ড হাসি হরমিত ॥ 

শগ্বাজে হেট মুখ সীতা না বলেন আর । 
ইসিতে বলিলা সীতা স্বামী আমার ॥ 


৩০) 


মায়াসীতা 


ধ্যানে বসিল বিদ্যৎজিহব? ধ্যান নাহি টুটে। 
ব্রন্দজ্ঞানের তেজে মাস্সাসীতা উঠে ॥ 
সাক্ষাৎ সেই সীতা দেৰী কিছু নাহি লডে। 
সবেমাত্র এক ভিন্ন বা নাহি কাড়ে ॥ 
মায়াসীতায় বিহ্যংজিহবা পড়ায় ততক্ষণ । 
স্বামী শ্রীরাম তোমার দেও লম্ম্রণ ॥ 
দশরুথ ম্বশুর তোমার জনক রাজা বাপ । 
রাবণ আনিল তোমায় পাইল বড তাপ ॥ 
ইজ্দজিত রথে তোমায় তুলিৰে যখন । 
ব্ামলম্ম্রণ বলিয়া তুমি করিহ ক্রন্দন ॥ 
মাক্সাসী তা টলক্সা গেল উন্দ্রজিতের পাশে । 
আকাসীতা দেখিক্সণ] বীর ইক্দ্রঙ্জৎ হাসে ॥ 
সেই মায়াসীভা তুলে রথের এক ভিতে । 
পশ্চিম ছুক্সারে বাতির হল উজ্র্জিতে ॥ 
করলো কাপড পরিধান গায় পড্যাছে অলি । 
কলকঙ্কে ঢাকিল যেন চন্দ্রের পুথলি ॥ 

বিরহ কাতরে দেবী হইক্সাছে বলা । 
মেঘেতে ঢাকিল যেন স্থধাকরকলা ॥ 
বেডের ছাট মারে তার শরীর উপরে । 
গায়ের মাংস ফুটিস্সা। তার রক্ত পডে ধারে ॥ 
ব্রাম জম্ম্ণ বলিস্া সত ডাকে উতরোলে ॥ 
হাতে খাও] ইন্দ্রজ্িৎ ধরল তার চুলে ॥ 
হাথে করিয়া নিল বীর খাণ্ডা খরসান। 
পরিিত্রাতি ডাকে সীতা মাগে প্রাণদান ॥ 
হনুমান সীতা চিনে রথের উপব দেখে । 
চক্ষুর লোহ মুছে বীর কাদে মনোছখে ॥ 
ডক দিয় হনুমান উন্দ্রজ্জিতে বলে । 
নরকে ডুবিবি বেটা স্্ীবধের পাঁপফলে ॥ 
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রক্তমাংস গায় নাহি অস্থিমাত্র সার । 

হেন সীতা কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার ! 
ইন্দ্রজিং বলে তু ৰনের বানর । 

কেমনে জানিবি বেট ধর্সের উত্তর ॥ 

ষে স্ত্রীকে কাটিলে পুড়্যা মরে অরি। 

শান্তে দোষ নাভিক কাটিলে হেন নারী। 
আগে সীত। কাটিব আর শ্রীরামলল্ঘণ | 
সুবগ্রীব রাজা কাটিয়া কাটিব বিভীষণ ॥ 
ইন্দ্রজিৎ মারিতে যায় সকল বানরগণে। 
আগুসরিতে নারে কেহে। ইন্দ্রজিতের বাণে ॥ 
ইন্দ্রজিতের ঠাঞ্রি সীতণ আনিতে চাহে বলে। 
জিয়ন্ত বাঘের ছাঁওয়াল কে আনিতে পারে ॥ 
যেন মতে ব্রান্গণ কাধে পরেন পইতা । 

তেন মতে ইন্দ্রজিং কাটিলেন সীতা ॥ 

হইখান তৈয়] সীতণ পড়িল ভূমিতলে । 


মালাধর বন্ু। বুন্দাবনে | শ্রীকৃঞ্চবিজয় 


নান] গুণে সম্পূর্ণ মনোহর বৃন্দাবন। 
গোপী লৈয়া ক্রীড়া করিবার হৈল মন ॥ 
শরত পুপিমা শশী করিল উদয়ে। 
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বয়ে ॥ 
কোকিলীর কলরব ভ্রমর ঝংকার । 
কুস্বমিত দশ দিক বসন্ত অবতার ॥ 

নব কিশলয় বুক্ষ শোভে বৃন্দাবনে । 
অধিক পীড়য়ে কাম চন্দ্রের কিরণে ॥ 
কাম অবতার করি বংশীনাদ তকৈল। 
শুনিয়া গোয়াল নারী মুছিত হৈল ॥ 
জানিল গোবিন্দ বেণু বায়ে বৃন্দাবনে । 
চলি গেলা গোপনারী আপনার মনে ॥ 


৪১ 


বিজয় গুপ্ত । ভাঙ্ড় ও চণ্ডী ! পদ্মাপুরাণ 


পুস্পবনে মহাদেব নাচে ঝুতৃহলে। 

যত পুস্পের আগা ভাঙ্গে মোচড়ে কলিকা । 
দেখিয়া বিষাদ যেন কান্দেন চণ্ডিকা ॥ 

কত পুষ্প সাজি ৩রে কত দেয়ে গায়ে। 

শূন্য ঘরে চৈতন্য পাইল চণ্ডিকায়ে ॥ 

চারিদিকে চাহে দেবী পাছে নাহি কেহ। 

আম? ভাণ্ডি পুস্পৰনে গেল মহাদেব ॥ 

নিদ্রাতে ভাণ্ডিয়া গেল? পরাণে চমক শাগে। 
চরিয়া বেড়ায় দুষ্ট বলদ তাহারে খাওক বাঘে ॥ 
অগ্নিলাগুক কদ্ধের ঝুলিত পডঙিয়। গার্থুক লাউ । 
যে আছে কপালের চন্দ্র তারে গিলুক রাউ ॥ 
ছি-ডিয়। পড়ুক হাডের মালা ত্রিশুল নেওক চোরে । 
গলার সাপ গরুডে খাষ্ক যেন ভাডিলা মোরে 
সাত পাঁচ ভাবে চণ্ী ৰলে মনের কোপে । 

মাঞা করি ধরিব তোমা? ডোমনির রূপে ॥ 

ছুই হাতে পিতলের খাড়ু কানে মদন কডি। 
বায়ুবেগে জায়ে দেবী সিংহ পৃষ্ঠে চড়ি ॥ 

ঘাটে দাড়াইয়। দেবী হইল উলঙ্গ । 

খেওয়। ঘাটে গেল দেবী আকাশে গেল শুঙ্গ ॥ 


ছায়া 
দেখিতে বেউলার ভান্দ আকাশে উদয়ে চান্দ 
পশ্চিমে নামিল দ্িনমণি । 
আনন্দ হৃদয়ে সাহে একদৃষ্টে ৰেউল চাহে 


থাই বেউল। পুষ্পের ছায়নি ॥ 
অশুভ নিকটে আইলে নানা দৈব লাগে । 
পদ্মার দৃষ্টে লখিন্দরের মাথার ছত্র ভাঙে ॥ 


৪২ 


ঝড় নাহি ৰবাউ নাতি লোক চার্িভিভত। 
মাথার ছত্রকে কেন ভাঙ্গে আচস্থিত ॥ 
অভ্তব্রশক্ষে দেবগণে করে আহাকার । 
বিভার কালে ছত্রভঙ্গ না? €দেখিভি আর ॥ 
হাসিয়া বলেন তবে দেবী অহামাউ । 

এ সব জ্িজ্ভীস কর মলসখর ঠাঁই । 
অআখতিবাজ লামে সর্প জানে সর্বজন? | 
সাশতভাখইশ যোজন ধার সেই সর্পের ফণা ॥ 
ফণা পসারিয়া লগা আসে পাতাপাতি । 
কতিতে জাশ্গিল ভবে দেবী পদাখবজী | 
ধর ধর নাগ তুমি খাও গুয়া পান 

কণপটে হত্রিক্াা আন লখাইউর প্রাধল । 
মনসাধর এত যর্দি পাইল আরতি | 
বলখিন্দরের মাথায়ে ধরে নাগ ছাতি ॥ 
মাথার উপর নাগছত্র নাতি দেখে কেত। 
দ্রষ্টিমাত্র লখিন্দরের হতইলেক মোহ ॥ 


ভবাণইজ লা বে প্রভু ডব্রাইয্স না? থুয্র1 ॥ 
পুম্পের ছাক্নি কর তিয্া ॥ ধুক্সা ॥ 
কেবা বুঝিতে পাবে মনসার আকা । 
ন্াগছত্রে মনসা লখাইরে করে ছায়া ॥ 
সর্প সর্প বলি লখখাই ডাকে বিপরীত । 
সর্প সর্প বজি লখাই সুদ্ধিষ্ত ॥ 

সর্প নহেরে প্রভু চন্দ্রের ফেছায়া। 
সর্প নহেরে প্রভু শজ্ছের ০দখখ ছায়। ॥ 
সর্প নহেনে প্রভূ বস্ত্রের ছায়া । 

সর্প নহেবে প্রভু পুশম্পের ছাক্সা ॥ 
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অজ্ঞাত | ছুই ডাকিনীর গান ॥ সেকশুভোদয়া 


হঙ যুবতী পতিয়ে হীন। 

গঙ্গ৷ মিনায্িবাক জাইয়ে দিন ॥ 
দৈবনিয়োজিত হৈল আকাজ। 
ৰায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ ॥ 

ছাড়ি দেহ কাজু মু্ি জাঙঘর। 
সাগরমধ্যে লোহার গড় ॥ 

হাত যোড করিঞ। মাঙ্গে। দান । 
বারেক মহাতআ রাখ সন্মান ॥ 

বড় সে বিপাক আছে উপায়। 
সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায় ॥ 
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গে! দান। 
মধ্যে বহে সুরেশ্বরী গাছ ॥ 

শ্রীখণ্ড চন্দন হৃদয়ে শীতল । 

ব্াত্রি হৈলে বহে অনল ॥ 

পীন পয়োধর বাটে আগ। 

প্রাণ ষায় না গেল বহিএ] ভার ॥ 
নয়ন বহিঞ1 পড়ে নীর। 

জীয়ে ন প্রাণী পলায়ে ন ভীতি ॥ 


আশপাশে শ্বাস করে উপহাস। 
বিনা বাযুতে ভাঙে তালের গাছ 
ভাঙন্গিল তাল লুষ্বিস রেখা । 

চল জাহ সখি পলাইল শঙ্কা ॥ 


৪8 


রায় রামানন্দ । প্রেমকাহিনী 


পতিলহতি বাগ নয়ন-ডক্গ ভেল । 
অনুদ্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 

ন1 সো বুমণ না ভাম রূমণী | 

দু মন মনোশব পেষল জনি ॥ 

এ সখি সে সব প্রেম কাতিনী। 
কানু ঠামে কহবি বিছুবহ জানি ॥ 

না? খোজলু” দৃতি না খোজলু' আন । 
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ ॥ 

অব সো বিরাগে তুহু' ভেলি দতি। 
সবপুরুখ-প্রেমক এঁছন রীতি ॥ 


মুরারি গুপ্ত । পূর্ণ গ্রাস 


সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও । 

জিয়ন্তে মরিয়। যে আপন খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥ 

নয়ন-পুতলি করি লইলু' মোহন রূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রোণ। 

পিরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পোডাইয়াছি 
জাতি কুল শীল অভিমান ॥ 

না জানিয়া মুড লোকে কি জানি কি বলে মোকে 
না করিয়ে শ্রবণ গোচবে । 

স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়াছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

খাইতে শুইতে বরৈতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধ বিনে আন নাহি ভায়। 

মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে 
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥ 
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বাস্্দেব ঘোষ ৷ প্রণয়শোচন। 


না জানিয়া না শুনিয়া পিরিতি বাঢ়ালু* গে 

পরিণামে পরমাদ দেখি। 
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়] বরিখযে 

এমতি ঝরয়ে ছুটি আখি ॥ 
হের যে আমারে দেখ মানুষ আকার গো? 

মনের আগুনে আমি পুড়ি। 
তৃষের আনলে যেন পুভিয়া রহিয়াছি গে 

পাকানিয়। পাটের ডোরি ॥ 
আধুক্। পুরে ষেন দীনহীন মীন রহে 

নিশ্বাস ছাডিতে নাহি ঠশঞ্জি । 


বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতিয়া পিরিতি গো 
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই ॥ 


গোবিন্দ আচাধ ৷ কিশোর 


ঢল ঢল কীাচ। অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায় । 
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে মদন মৃরুছা পায় ॥ 
মালতী ফুলের মালাটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উড়িয়] পড়িয়। মাতল ভ্রমর] ঘৃরিয়] ঘুরিয়৷ বুলে ॥ 
হাসিকা হাসিয়া অঙ্গ দোলাইর়। নাচিয়। নাচিয়। চলে। 
না জানি কিজানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ বলে! 


রামানন্দ বস্তু । ছায়াবিশ্ব 


বেলি অবসান কালে একা শিয়েছিলাম জঙগে 
জলের ভিতরে শ্যামরায়। 

ফুলের হড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে 
পুন কানু জলেতে লুকায় ॥ 

যমুনাতে ঢেউ দিতে বিশ্ব উঠে আচম্বিতে 
বিশ্বের মাঝারে শ্যামরায় । 

ছড়ার টালনি বামে ব্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে 
হেবিয়া সে কুল রাখ দায় ॥ 

পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ 
জল স্থির হৈলে দেখি কানু । 

ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি 
অনুরাগে জলে ডুবেছিণ্‌ ॥ 

বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী 
অকারণে জলে ডুবেছিলে। 

বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙছায়! 


গ্যাম ছিল কদম্বের মূলে ॥ 


মুকুন্দ দর্ত। রাখাল 


নীল কমলদল শ্রীমুখমণ্ডল 
ঈষত মধুর ম্বঘ হাস। 

নব ঘন জিনি কাল! গলায় গুপ্রার মালা 
আভীর বালক চারিপাশ ॥ 

মণিময় ঝুত্রি মাথে অঙ্গদ বলয় হাথে 
রতন নূপুর রাজ পায় । 

হাসিতে খেলিতে যায় গোধূলি ধূসর গায় 


ব্। উডিছে মন্দ বায় ॥ 
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নবীন রাখাল হত্রি নটবর বেশ ধরি 
শিশু সঙ্গে গরুয়া চরায়। 

ভূষণ বনের ফুল কি দিৰ তাহার তুল 
মুকুন্দ আনন্দে গুণ গায় ॥ 


বংশীবদন । অপদেবত] 


সাত পাচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ অঙ্গে 
সাধে গেলু জল ভরিবারে 

তেমাথা পথের ঘাট সেখানে ভুলিনু বাট 
কালা মেঘে ঝাপ্যাছিল মোরে । 

যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদহ্ধ তাথে 
বনচারী সে কোন দেবতা 

ভার গলের মাল দিতে আচম্বিতে মোর গলে 


সে হৈতে মরমে হৈল বেখা । 
দিন দ্ুই চারি নারি আখি মেলাইতে 
তোমর? আসিয়া দেখ একি আচম্িতে । 
কেহ কিছু জানে তার পায় করে? সেবা 
না জানিয়ে রাউয়েরে পাইয়াছে কোন দেবা। 
কদম্বের তলে কিবা মুরুতি দেখিয়া 
গীম মুডি মুড়ি রাই পড়ে মুরুছিয়। | 
কালিয়া কুমর বৈসে কদম্থের ডালে 
স্বকুমারী দেখিস পাইয়াছে শিশুকালে । 
সব দেব হাকারি কহিলু শ্রুতিপটে 
কালিয়। কৃমর নামে কাপি কাপি উঠে । 
নিরবধি কালো ছায়া ফিরে সাতে সাতে 
কি করিবে মণিমন্ত্র কালা-অপঘাতে । 
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মরিব 
নিজ পৃজ। পাইলে আপনি ছাড়ি ষাব। 
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বলরামদাস ৷ রাখালিয়া গোধূলি 


টাদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া 
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে । 

শুনিয়া কানুর বেণু ডধ্ব“মুখে ধায় ধেনু 
পুচ্ছ ফেলি পিঠেপ উপরে ॥ 

অবসান বেণু রব বৃঝিয়া রাখাল সব 
আসিয়া মিলিল নিজসুখে । 

যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র হৈল 
চালাইল। গোকুলের মুখে ॥ 

শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম 
আর শিশু চলে ডাহিন বাম। 

শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভ। করিয়াছে 
তার মাঝে নবঘনশ্যাম ॥ 

ঘন বাজে শিঙ্গ। বেণু গগনে গোস্কুর রেখ 
পথে চলে করি কত ভঙ্গে। 

ষতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন 


বলরামদাস চলু সঙ্গে ॥ 


নীলমণি 


কি কর মায়ের কোলে ভেয়ারে কানাই । 
হৈল উছর বেল চল গোঠে যাই ॥ 
রাজভোগের ভোগ হৈয়ণ বসিয়াছ ঘাটে । 
কে তোমার নফর আছে ধেনু রাখে মাতে ॥ 
শুনিয়।! গোঠের কথা বলে নন্দরানী । 
দুধের ছাওয়াল মোর এই নীলমণি ॥ 
কনেড়া কুসৃম জিনি ননী ছাকা তনু । 
কেমনে ফিরিবধে বনে ফিরাইবে ধেনু ॥ 
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অজ্ঞাত । বন্ধু 


আইস আইস বন্ধু আধ আচরে বৈস 
নয়ান ওরিয়। তোমায় দেখি । 
অনেক দিবসে মনের মানসে 
সফল করিয়ে আখি ॥ 
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিৰ। 
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ 
সেইখানে লঞ] থোব ॥ 
নহে ত লেহের নিগড় করিয়া 
বান্ধিব চরপারবিন্দ | 
কেবা নিতে পারে ,নেউক আসিয়া 
সাজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥ 


বৃন্দাবনদাস । পড়ুয়াদের বিবাদ. ॥ চৈতন্ভাগবত 


পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্ধীপপুরে । 

পড়িয়। মধ্যাহ্ছে সভে গঙ্গাস্ান করে ॥ 
একে? অধ্যাপকের সত্তর শিষ্তগণ । 
অন্যোনা কলহ করেন অনুক্ষণ ॥ 

প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাৰ চঞ্চল। 
পচঢ়ুয়্াগণের সহ করেন কন্দল | 

কেহো বোলে তোর গুরু কোন্‌ বুদ্ধি তার । 
কেহে! বোলে বোল এই আমি শিষ্য যার ॥ 
এইমত অল্পে অল্ে হয় গালাগালি । 

তবে জলফেলাফেলি তবে দেন বালি । 
তবে হয় মারামারি যাহারে যে পারে । 
কর্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহে। মারে | 


9 


বাজার দোহাই দিক্সা কেহো! কারে ধরে। 
'মব্রিক্ষা পলায় তেহো গঙ্গার ওপারে ॥ 
এত হুড়াহুডি করে পঢ়ুস্াসকল । 
বালিকাদাময় সব হয় গঙ্গাজন ! 

জল ভব্রিবাত নাহি পাবে নারীগণশে । 

না পারে করিতে সান ব্রান্দণসজ্জনে ॥ 
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বস্তর রায় । 

এইমত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘটে যায় ॥ 

প্রতি ঘাটে ঘাটে যাক গঙ্গাক্স সাতারি । 
এতকা? ঘাটে ছুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি ॥ 


নিমাই পণ্ডিতের টোলের শেষ দিন 


“কৃষবর্ণ এক শিশু মবুরলা বাজান । 

সবে দেখে! তাই ভাই বোলেগা সবথায় ॥ 
যত শুনি শ্রবৰণে সকল কৃঝ্নাম । 

সকল ভুবন দেখো গোবিন্দের ধাম ॥ 
তোমাসভা স্থানে মোব্র এই পত্ররিহার । 
আরকি হতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ 
তোমাসভাকার যার স্থানে চিত লয় । 
তার ঠা পড় আমি দিলাঙ নির্ভয় ॥ 
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্মুরে আমার । 
সত্য আমি কহিলাঙ চিত আপনার ॥, 
এই ০বাল মহাপ্রভু সভারে কহিক্সা । 
দিলেন প্ুথিতে ভোর অশ্রুসুক্ত হস্সা ॥ 


শিষ্যগণ বোলেন কনিকা নমক্কার । 

“আমরাও করিলাঙ সংকল্প তোমার ॥ 
তোমার স্থানেতে পটিলাঙ আমিসব । 
আর স্থানে করিব কি গ্রন্থ অনুভব ॥? 


৫৬৬ 


গুরুর বিচ্ছেদহঃখে সব শিষ্যগণ । 
কহিতে লাগিল? সভে কক্রিক্সা ক্রন্দন ॥ 
“তামার মুখেতৈে ষত শুলিল ব্যাখযান। 
জন্মজন্ম হৃদয়ে ব্রল্গক সেই ধ্যান ॥ 

আর স্তানে গিয়া কি আমন পর়িৰাঙ । 
সেই ভাল তোমা তহৈতে যত জানিনলাড 2” 
এত বলি প্রভুরে করিয়া? হাথজ্োড ॥ 
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ॥ 


আীগোৌরাত্গির নাটক 


কীতনের শুভারস্ত করিল মুকুন্দ । 
“বাম কৃষ্ত নবহপ্রি গোপাল গোবিন্দ ॥+ 
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস। 

মহা] ছুই গোঁফ করি বদন-বিলাস ॥ 

মহা পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান । 
দও্ড হস্ভে সভাবরে করে সাবধান ॥ 
“আব্ে আরে ভাই সব হও সাবধান । 
নাচিব লম্ম্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥7 
হাথে নড়ি চারিদিকে ধাইক্া বেডায় । 
সর্বাঙ্ছে পুলক “কৃষ্ণ সভাবে জাগায় ॥ 
“কয ভজ, কুষ্ত সেব* বোল কৃষ্ণ নাম ॥।' 
দভ্ভ ক্রি হরিদাস করযে আহ্বান ॥ 
হরিদাস তদখিয়া সকল গণ হাসে। 

“কে তুমি, এখাযক্স ০কেনে' সভেই জিজ্ঞাসে ॥ 
হরিদাস বোলে “আমি টবকুগ্চ-কোটাল । 
“কৃষযও জাগাইয়। আমি বুলি সবকাল ॥" 
এত বলি ছুই গোঁফ মোচডায হাথে । 

রড দিয় বুলে গুগ্ত-মুরাপ্রির সাথে ॥ 


৪ 


ক্ষণেকে নারদ-কাচ করিক্সা শ্রীবাস। 
প্রবেশিল সভ মাকে করিয়া উলাস ॥ 
আহা দীর্খ পাক দাড়ি, ফোটা সব গায় । 
বাপ কান্দে, কুশ হস্তে চারিদিকে চায় ॥ 
শ্রীবাসের বেশ দেখি সব গণ ভাসে । 
করিিয়ণ গভভখবু নাদ অদ্বৈত ভিজ্তঞাসে ॥ 
“কে তুমি আইলা হেথা কেমন কারনে 1, 
শ্রীৰবাস বেোলেন “শুন কহিয়ে কথনে ॥ 
নারদ আমার নাম, কৃষ্ণের গায়ন । 
অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডে আমি কক্রিয়ে ভ্রমণ ॥ 
বৈকুষ্ঠে গেলাড কৃষ দেখিবার তরে । 
শুনিলাঙ কৃষ্ণ গেলা নদীক্সা নগরে ॥ 

শুন্য দেখিলাঙ বৈকৃষ্ঠের ঘব্রদ্বার | 
গুহিপী-গতস্থ নাহি, নাহি পরিবার ॥ 

না পারি রহিতে শুন্য বৈকুষ্ঠ দেখিয়া । 
আইলাঙড আপন ঠাকুর স্মঙরিয়া ॥ 

প্র আঙ্জি নাচিবেন ধরি লম্মীবেশ । 
অতএব এ সভায় আমার গুবেশ ॥? 
আীবাসের নারদ-ন্চ্টার বাক্য শুনি । 
হাসিয়া বৈষুুব সব করে জয়ধ্বনি ॥ 
অভিন্ন নারদ যেন শ্ীবাসপগ্ডিত । 

সেই রূপ, সই বাক্য, সেই সে চরিত ॥ 
যত পতিব্রতাগণ সকল লইয্রা ॥ 

আই দেখে কৃষ্ুস্থধারসে মগ্র হৈয়া ॥ 
মালিনীরে বোলে আহ “এই নি পণ্ডিত ।, 
মালিনী তোলস্ে আই, অই স্থুনলিশ্চিত ॥, 


৬৩) 


মর 


নিমাইয়ের গৃহত্যাগ 


আই জানে আজি পুত্র করিব গমন।. 
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনৃক্ষণ ॥ 
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া। 
উঠিলেন চলিবার সামগ্রী লইয়। ॥ 
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি । 
গদাধর বোলেন “চলিব সঙ্গে আমি ॥, 
প্রভু বোলে “আমার নাহিক কারে সঙ্গ । 
এক অদ্থিতীয় সে আমার সব রঙ্গ ॥ 
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন । 
দুয়ারে বসিয়! রহিলেন ততক্ষণ | 
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর। 
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর ॥ 
“বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন 
পর়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥ 
আপনার তিলার্ধেকো। না ভাবিয়। দুখ । 
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইল। সুখ ॥ 
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার । 
আমি কোটি কল্পে নারিব শুধিবার ॥ 
শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার । 
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ 
মংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ । 
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত । 
দশ দিন অন্তরে কি এখনে বা আমি। 
চলিলেও কোন দুঃখ না করিহ তুমি ॥ 
ব্যবহার পব্রমার্থ যতেক তোমার । 
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥ 
বুকে হাথ দিয় প্রভু বোলে বার বার । 
“তোমার সকল ভার আমার আমার ॥' 


৫৪ 


ষত কিছু বোলে প্রত সব শচী শুনে। 
উত্তর না স্ফরে কান্দে অঝর নয়নে ॥ 
জননীর পদধুলি লই প্রভু শিরে। 

প্রদক্ষিণ করি তানে চলিল। সতরে ॥ 


জয়ানন্দ । গঙ্গাদাস ॥ চৈতন্যামঙ্গল 


আর একপ্িন নবদ্বীপের ভিতরে । 
শিশুগণ সঙ্গে গৌর খেলে ঘরে ঘরে ॥ 
অনেক বালক সংখ্যা করিতে না পারি । 
কুকুরের ছ। এক বুড দিয় ধরি ॥ 
গঙ্গাদাস বলি তার নাম থুইল । 
শিকলে বান্ধিয়ী তারে ঘ্ৃতান্ে পুষিল ॥ 
যথা গৌরাঙ্গ শিশু তথা গঙ্গাদাস । 
তার মুখে হরিনাম করিল প্রকাশ । 
হরি বল গঙ্গাদাস গোৌরচন্দ্র ডাকে । 
হরি ধ্বনি শুনি কুকুর কোথাহ না থাকে 1 
প্ুভু বলে এ কুকুর আছিল ব্রান্সাণ | 
বৈষ্ণবনিন্দক বড় বেদপরণয়ণ ॥ 

বৈষ্ব মাগিল অন্ন ন! দ্িলেক তারে । 
বেদনিন্দ্য শুদ্রে অন্ন খাৰ মোর ঘরে ॥ 
প্রলাপে বৈষুবে দ্বিজ উচ্ছিষ্টান্ন পিল । 
সেই শাপে নবদ্বীপে কুদ্ধুর হইল ॥ 
গোৌরচল্দ্র ভোজন করিয়া অবশেষ । 
কণ্রবন্ধ কুকুরের পাপ হইল শেষ ॥ 
কথোদ্দিনে কুকুরের শাপান্ত ঘুচিল। 
গঙ্গাএ প্রাণ ছাড়ি কুকুর মুক্ত হইল ॥ 
আশ্চর্য দেখিঞ]। নবদ্বীপ লোকে ত্রাস । 
গোৌরাঙজপ্রসাদে মুক্ত কুকৃর গঙ্জাদাস ॥ 


ঠে& 


জ্ঞানদাস । যৌবন বিহ্বল 


আলো মুখরিত জানো না, 

জানিলে ষাইতাম না কদন্ছের তলে । 

চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়। নাগর ছর্গে 
কূপের পাথাবে আখি ডুবি সে রহিল । 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুবরান। 
অনভ্তব্ে বিদকর্ হিরা কি জানি করে প্রাণ ॥ 
চন্দন চান্দের মাঝে ম্বগমদ ধান্দা । 

তার মাঝে হিয়ার পুতলি রেল বান্ধা ॥ 
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল । 
ভূবন ভব্রিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥ 
কুলবতী সতী হেয়? দুকুলে দিলু দুখ । 
জ্ঞালদশস কহে দঢ করি থাক বুক ॥ 


মুরলী শিক্ষা 


সুরলী করাত উপদেশ । 
যে ্রন্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ ॥ 
কোন্‌ রন্ত্ধে বাজে বাশী অতি অনুপাম ) 
কোন্‌ রন্ত্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম 
কোন্‌ বন্ধে বাজে বাশী স্বললিত ধ্বনি । 
কোন্‌ রন্ত্রে কেকা রবে নাচে ময়ুরিণী ॥ 
কোন্‌ বন্ধে রসালে ফুটয়ে পারিজাত। 
কোন্‌ ব্রন্ধে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ॥ 
কোন্‌ রন্ত্রে বড় খতু হয় এককালে । 
কোন্‌ রন্ধ্রে নিধুবন শোভে ফুল ফলে ॥ 


কোন্‌ বন্ধে কোকিল পঞ্চমস্থরে গায় । 
একে একে শিখাইয় দেহ শ্যামরায় | 
জ্তঞানদাস শুনিনয্সা কহয়ে হাসি হাসি। 
রাধা রাধা বলি মোরু বাজিবেক বাশী ॥ 


৫৬ 


শ্রাবণব্বপ্ 


মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা 
শুন শুন পরাণের সই। 

স্বপনে দেখিলু* যে শ্যামল বরণ দে 
তাহা বিন আর কারো নই ॥ 

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়৷ গরজন 
রিমিঝিমি শবদে বরিষে । 

পালহ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥ 

শিখরে শিখণ্ড রোল মর্ত দাহরী বোল 
কোকিল কুহরে কুতুহলে । 

ঝিজা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে 
স্বপন দেখিলু' হেন কালে ॥ 

নয়নে পৈঠল সেহ মরমে লাগল লেহ 
শ্রবণে ৩রল সেই বাণী । 

দেখিয়া তাতার রীত যে করে দারুণ চিত 
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥ 

রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছট। জিনি ইন্দ্ব 
মালতীর মাল গলে দোলে । 

বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে 
আম! কিন বিকাইলু বোলে ॥ 

কিবা সে ভরুর ভঙ্গ ভূষণ ভূষিত অজ 
কাম মোহে নয়ানের কোণে। 

হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়] লয় 
ভবলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥ 

ব্রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল 
অধরে অধর পরশিল। 

অঙ্গ অৰশ ভেল লাজ ভয় মান গেল 
জ্বনদাস ভাবিতে লাগিল ॥ 


৫৭ 


অন্বরাগিণী 


পপ লাগি আখি ঝুরে গুণে যন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগ তিয় মোর কান্দে । 

পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 
সই, কি আর বলিব । 

যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ 

দেখিতে যে স্বখ উঠে কি বলিব তা । 

দরশ পরুশ লাগি আউলাইছে গা॥ 

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার । 

ল্হু লন্ হাসে পনহু পিরিতির সার ॥ 

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখা সঙ্গে । 

পলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥ 

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার । 

নয়নের ধারা মোর বহে অনিবৰার ॥ 

ঘরের ষতেক সভে করে কানাকানি। 

জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি ॥ 


সকলি গরল ভেল 


সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ আনলে পুড়িয়া গেল । 
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ 


সখি হেকি মোর করমে লেখি । 


শীতল বলিয়া ও টাদ ০সবিলু রবির কিরণ দেখি ॥ 
নিচল ছাড়িয়া? উচলে উঠিতে পড়িলু* অগাধ জলে । 
লছিমী চাহিতে দাব্রিদ্র্য বেডল মানিক হারালু হেলে ॥ 
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলু- ৰজর পিয়া গেল । 
জ্কানদাস কহে কানুর পিরিতি মরণ-অধিক শেল ॥ 


৫৮ 


লোচনদাস । স্লান 


সজনি, ও ধনী কে কহ বটে। 
গোরোচন'-গোরী নবীন কিশোরী নাহিতে দেখিলু: ঘাটে ॥ 
শুন হে পরাণ সবল সাঙ্গাতি কো ধনী মাজিছে গা । 
যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা ॥ 
অঙ্গের বসন কর্যাছে আসন আলাএঞ” দিয়াছে বেণী । 
উচ-কুচ-মূলে হেম হার দোলে সুমেরু-ীশখর জানি ॥ 
সিনিয়। উঠিতে নিতন্ব-তটাতে পড়্যাছে চিকুররাশি। 
কান্দিয়া আন্ধার কনক-চান্দার শরণ লইল আসি ॥ 
কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশিকলা। 
সাজেতে উদয় শুধু সুধাময় দেখিয়। হইলু" ভোলা ॥ 
চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাডি নিঙ্গাডি পরাণ সহিত মোর । 
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির মনমথ-জরে ভোর ॥ 
এ দাস লোচন কহয়ে ৰচন শুনহ নাগরচান্দ]। 
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা ॥ 


কানন পরিবাদ 


তোমর। নাকি বল আমি কানুর সঙ্গে আছি। 
এ বোল বলিতে মুখে না হানিল মাছি ॥ 

যে দিগে কানুর ঘর সে মুখে না বসি। 

সতী সাধে সে মুখের ৰামু না পরশি ॥ 

কে ধরিল হাতেনাতে কে দেখিল কোথা । 
মিছামিছি বিড়ালিনী তোলায় নানা কথা ॥ 
ন। জানিয়1 না শুনিয়া এ বোল বলে কে। 
পুত-খাইনির মাথা খেয়ে ভাজা গেল দে ॥ 

এ রূপ যৌবন আমি কোথ! লইয়া থোব । 
মিছ) কথা লাগি মাগো কত আমি স'ব॥ 


৫৯ 


লোচন বলে আগে দিদি কারে তোমার ডর | 
ণ্যাম নাগর লয়ে তুমি স্বখে কর ঘর ॥ 


নদীয়ার নাগরা 


আর শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের কথা । 
কোণের ভিতর কৃলবধূ কান্দা] আকুল তথা ॥ 
হলি বাটিতে গোরী বসিল যতনে । 

হলুদ বরণ গোরাটাদ পড়্যা গেল মনে ॥ 

মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে । 
ছন্ছনানি মনে লো সই ছটহফটানি প্রাণে ॥ 
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাটা । 
আখির জলে বুক ডিজিল ভাষ্য গেল পাটা ॥ 
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সম্বব্রিতে নারে । 
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে ॥ 
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর । 
হয় নাই হবার পয় গোরা অবতার ॥ 


এপি 
সপ 


কষ্ণদ[স । নারীমেধ | শ্রাকুষ্ণমঙ্গল 


শুন তরু দয় কর কহি তুয়াঠাঞ্ি । 

এ পথে দেখ্যাছ যাইতে হলধরের ভাই ॥ 
পীতাম্বর মনোহর নারী-মনচোর1। 

এহি পথে তারে যাইতে দেখ্যাছ তোমরা ॥ 
শঠ বড কথা দড় কত ভঙ্গি জানে । 
নারীগণে ঘোর বনে চুলে ধরি আনে ॥ 
মুখে হাসি হাতে বাশী কঠিন অন্তরে । 
নারী বধে কিছু তাথে ভয় নাহি করে॥ 


৬০ 


কবিবল্পভ | প্রেম 


সখি কি পুছমি অনুভব মোয়। 

সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নৃতন হোয় ॥ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু* নয়ন না তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রতিপথে পরশ না গেল ॥ 
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়লু* না বুঝলু* কৈছন কেল । 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু তব হিয়] জবড়ন না গেল ॥ 
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন অনুভৰ কান্ত না পেখ। 

কহ কবিবন্ত্রভ প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক ॥ 


ডাকের বচন । যাত্রামঙ্গল 


ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী। 
দঠি লে দহি লে বলে গোয়ালী। 
তবে জানিবে যাত্রা শুালি ॥ 


যে দেশে নাই গণক জ্যোতিষ । 
গোধূলি লগন, যাত্রা উষা ॥ 


খনার বচন । উষা 


ডাকয়ে পাখি না ছাড়ে বাসা। 
উড়িয়ে বৈসে যাবে হেন আশা ॥ 
ফিরে যায় বাসে না পায় দিশ1। 
খনা ডেকে বলে সেই সে উষা ॥ 


৬৯ 


ঢে'কির মন্ত্র | সেঁজুতি ব্রত 


টেকি পড়ন্ত গাই বিস্ন্ত উনান জ্বলন্ত । 
আলো ধানে কালো পুতে 
জনম যেন যায় এয়োতে ॥ 


আর"শর মন্ত্র 


আরশি আরশি আরশি । 
আমার স্বামী পড়ুক ফারসী ॥ 


খরা | বস্ুধারা ব্রত 


কালবৈশাখী আগুন ঝরে । 
কালবৈশাখী রোদে পোডে। 
গঙ্গ। শুকু শুকু, আকাশে ছাই। 


ধার 


বসুধার! ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে । 

মায়ের কুলে ফুল বাপের কুলে ফল 
শ্বশুরের কুলে তারা । 

তিন কুলে পডবে জল গঙ্গার ধারা ॥- 


পুণ্যিপুকূর ব্রত 


পু পুকুর পুষ্প মাল! । কে পৃজে রে ছপুরৰেলা ॥ 

আমি সতী লীলাবতী সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী ॥ 

এ পৃজলে কি হয়। 

নিধনীর ধন হয়। সাবিত্রী সমান হয়। স্বামী-আদরিণী হয় | 
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে । 

মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে ॥ 


৬২ 


তুষতৃষলি ব্রত 


তুষলি গো রাই, তুষলি গে! মাই, 

তোমায় পুজিয়৷ আমি, কি বর পাই। 

অমর গুরু বাপ চাই । ধন-সাগুরে মা চাই । 
রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই । সভা-আলো জামাই চাই। 
সভখ-পণ্ডিত ভাই চাই । দরবার-শোভ]। বেটা চাই । 
রূপ-কোট। ঝি চাই ॥ 

সিতের সিদুর দপদপ করে। 

হাতের নোয়া ঝকঝক করে। 

আনলায় কাপড দলমল করে। 

ঘট বাটি ঝকমক করে ॥ 

সিতের সির, মরাইয়ের ধান ' 

সেই যুৰতী এই বর চান! 


মাধমগ্ডল ব্রত 


আমের বইল আসে লো লোচ" লোচা, 

আমের বইল আসে লো বাড়ি বাডি। 

ফুল রুইলাম গায় গায়, সে ফুল গেল দখিন গায়। 

দখিন গাইয়া মালি রে! ফুলের ডালা লবি রে ? 

হাতে কলসি, কাখে পোলা, কেম্নে লৰ ফুলের ডালা রে। 


অশথ পাতা ব্রত 


পাক] পাতাটি মাথায় দিলে পাক] চুলে সি দুর পরে । 
কাচ1 পাতাটি মাথায় দিলে কাচা সোনার বর্ণ হয়। 
শুকনো পাতাটি মাথায় দিলে সৃখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে । 
ঝর]। পাতাটি মাথায় দিলে মণিমুক্তোর ঝুরি পরে । 
কচি পাতাটি মাথায় দিলে কোলে কমল পুত্র ধরে । 


৬৩ 


ময়ুরভন্ট ৷ কালু ডোম | ধর্মমঙ্গল 


কালু বোলে স্বন আমার ৰচন আমর] ডোমের জাতি। 
সঘনে নাসাএ মদ্য জে গলএ কি জানি পুরান পুতি ॥+ 
বনের বানর ভক্ষএ পত্রফল সে জানে কেমন ঘি। 
বৃক্ষের উপর পাকিল শ্রীফল কাকের বাপের কি ॥ 
হিনের ভবন য়ামার জনম কেবল মূরূখ গণ্ড । 
জদি বা বদনে নাহিথ দসনে কি কাজ্যে ইন্ষুর দণ্ড ॥ 
ডোম জাতি বড় অধিক কাঙ্গাল পুরান নাহিখ সুনি। 
ভর্িলে ওদর পাইএ সকল য়ন্ন বিনু নাহি জানি ॥ 
কালুবির সাজে নানা রঙ্গে ॥ 


বিরধটি বেটি কট পরিল কসিঞ] য়াটি 
যঙ্গে রঙ্গরাখ লঞা। পরে । 

মাথায় টোপর সান খাগর উরমাল বান। 
নানা য়ন্ত্র সভে মেলি ধরে ॥ 

বাম হাথে ফরিকরি খঞ্জর দক্ষিনে ধরি 
কেনু নিল বান্দি ধনুকাণ্ড। 

নাঙ্গট করিঞ। টা কেহো নিল হঞ] রঙ্গি 
কেহে। নিল হাতে জাঠি দণ্ড ॥ 

সাজ করি পরিপাটি রঙ্গে মাখি রাঙ্গামাটি 


জেন দেখি প্রভাতের ভানু ।- 


টার টোড়র দিল বাহে বাজ বন্দ । 
করেতে বলয়] দিল শ্রবনে ম্বগা্গ ॥ 
খাসাজোঙা য়াদি করি পাগ দিল মাথে। 
নান। বন্ত্র দিল রাজা য়াতি মনোরথে ॥ 
বিদায় করিঞা সেনে গেল সভে ঘর । 
কালুর রমনি দেখি পাল্য বড় ডর ॥ 

ভবন পমসিঞা রহে না হয় বাহির । 
সিসুর জননি বলি ডাকে কালুবির ॥ 


৬৪ 


জতেক ডাকএ কালু না দেয় উত্তরে । 
ত্রাসজ্ভৃক্ত ইঞ] রহে ভবন ভিতরে ॥ 
পরিতে বসন নাই ছিল এক টেনা। 
নান] বস্ত্র দিল রাজা য়রভরন সোনা ॥ 
চিনিতে নারিঞা বলে ঘরে নাই পতি। 
এক] ঘরে ফ্লাছি কেনে নিতে আল্যে জাতি ॥ 
ভাল যদ্দি চাহ তবে করহ গমনে । 
দোহাই রাজার জদি থাক এইখানে ॥ 

ই বোল সৃনিঞ। হাসি বলে কালুবিরে । 
তোমার বটিএ পতি নহি ভিন পরে ॥ 
রাজ] দিল য়ভরন বস্ত্র নানা ভাতি। 

তে কারনে চিনিবারে না পার মুরূতি ॥ 


দ্বিজ মাধব | বিড়াল ॥ মঙ্গলচণ্ডীর গীত 


স্বর্ণ থাল। পিঁডি আনি যোগায়ে বা দাসী । 
ভোজন করিতে বৈসে দুই ত রূপসী ॥ 
রোহিতের মুড় খাও রান্ধিছ্ো যতনে । 

বড় দুঃখ পাইছ ভইন ভ্রমিয়। কাননে ॥ 

নান। মতে রান্ধিয়াছে। দিয়া বস্ত যত। 
সম্ভারি ওলাইতে ভইন পুড়িয়াছে হাত ॥ 
খুলনায়ে বোলে দিদি মুড খাও তুন্দি। 

তবে এক লক্ষ ধন পাই আজ আন্দি॥ 

মুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাহি খায়ে। 
উভার উপরে থাকি বিড়াল আড়চোখে চাহে ॥ 
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। 
মুড়া লইয়! বিড়াল গেল বাড়ি পিছে ॥ 


৬৫ 


মুকুন্দরান চক্রবর্তা । কালকেতুর শৈশব ॥ চত্তীমঙ্গল 


দিনে দিনে বাঙে কালকেতু । 


বলে মত্ত গজপাত পাপে নব,রতিপতি 
সবার লোচন-সুখ হেতু ॥ 

নাক মুখ চক্ষ কান কুন্দে যেন নিরমাণ 
হু বান্ছু লোহার শাবল। 

পপ গুণ শীল বাড বাঙে যেন শাল কৌডা 
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল | 

বিচিত্র কপাল তটা গলায় জালের কাঠি 
করযুগে লোহার শিকলি। 

বুক শোভে বাথনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাথে 
কটিতটে শোওয়ে ভ্রিবলী॥ 

কপাট বিশাল বুক শিন্দি ইস্দীবর মুখ 
আকর্ণ আধরুত বিলোচন। 

গতি জিনি গজরাজ .কশরী জিনিয়া মাঝ 
ুক্তাপাতি জিনিয়া দশন ॥ 

দই চক্ষু জিনি নাটা ঘোরে যেন কুচ ভাটা 
কানে শোভে স্কটিক কুণডল। 

পরিধান বীরধডি মাথায় জালের দড়ি 
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল ॥ 

লইয়? ফাউড়। ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা 
তার হয় জীবন সংশয় । 

যেজনে আকড়ি ধরে পডয়ে ধরণী পরে 
ডরেকেহনলিকটে না রয় ॥ 

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে তাডিয়া শশার ধরে 
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে 

বিহঙ্গ বাটুলে বিদ্ধ লতায় জঙিয়া ৰান্ধে 


ক্ষন্ধে ভার বীর আইসে ধরে ॥ 


সই 


সম্ত্রমে ফুলরা গেল সইয়ের ছয়ার । 
সেয়াঁড়ি ভেট দির সহয়ে ফেল নমস্কার ॥ 
আইস আইস বলিয়া ডাকেন ভারে সই । 
দেখিতে লাগয়ে সাধ এতদিন বই ॥ 
বিধাত? করিল মোরে দরিদ্রের কান্ত । 
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা ॥ 
শিরে তল দিয় তার বান্ধিল কবরী ॥ 
সরুস সিন্দ্রর গালে দিল সম্চক্াী ॥ 

আচল ভপ্রিয়া সই দিল খই মুত । 
চাপিয়া বসিল দৌহে চৌখণ্ডিষা পিশডি ॥ 
ফুলরা] দ্ধ কাঠা চাল মাগিল উধার । 
কালি দিব বল্যা সই কফৈল অঙ্গীকার ॥ 
আইসঠ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি । 
মোরু মাথে শোটাকত দেখহ উকিনি ॥ 
দুই সনে কথায় মজিস্তা গেল চিত । 
ভগবভী লইয়। কিছু শুনিন সংগ্পীত ॥ 


ফুলরার বারমান্ত। 


বন্সিয় চণ্ডীর পাশে কতে ুহখবাণা 

ভাঙ্গ। বুঁডে ঘর তালপাতের ছশউনি ॥ 
ভেরেশুার খুটি ভার আছে মধাঘরে । 

প্রথম বৈশাখ মাসে নিতায ভাঙ্গে ডে & 

পদ পোডে খরতর ববির কিরণ । 

শিরে দিতে নাহি আটে খুঞ্ার বসন ॥ 
টবশাখ হৈল বিষ বৈশাখ হৈল বিষ । 

মাংস নাতি খাঁজ লোকে করে নিরামিষ ॥ ১ 


৬৭ 


স্বপাপিষ্ভ জোষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন । 
ব্রবিকরে করে সব শরীর দাহন ॥ 

পসরা এডিয়া জল খাইতে না পাত্রি। 
দেখিতে দেখিতে চিলে কবে আধামারি ॥ 
পাপিভ জ্োন্ত মাস পাপিষ্ জৈ মাস। 
বইচির ফল খেক্সে করি উপবাস ম ২ 
আষাটে পুরিল মহী নবনমেঘজল । 

বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ॥ 

আংসের পসরা লয়ে ভ্রমি খরে খবরে । 
কিছু ক্ষুদ কুড়া মিলে উদর না পুরে ॥৩ 
শ্রাবশে বরিষে মেঘ দিবস রজনী । 
সিতাদসিত ছুই পক্ষ একই না জানি ॥ 
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে । 
আচ্ছাদন নাহি গাজে ম্রান বৃষ্টি-নীরে ॥ 
বড় অভাগ্য মনে গণি বড অভাগ্য অনে গণি ! 
কত শত খায় জোক নাহি খায় ফী 9 
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুর্পস্ত বাদল । 

নদ নদী একাকার আট দিকে জল ॥ 
হুঃখ কর অবধান তঃথ কর অবধান। 

লঘৃ বৃষ্টি হইলে বুঁডাঁয় আইসে বান ॥ & 
আশ্ষিনে অশ্বিক? পুজ। করে জগজনে । 
ছাগল মহিষ মেষ দিয় বলিদানে ॥ 
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা ॥ 
অভাগী ফুল্লর1 করে উদরের চিত্ত] ॥ 

কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে । 
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥৬ 
কানত্তিক মাসেতে হয় হিমের জনম । 
করসে সকল লোক শীত নিবারণ ॥ 
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড় ॥ 
অভাগী ক্ুলরা পরে হরিণের ছড় ॥৭ 


৬৮ 


মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান । 

হাঁটে মাতে গ্বহে গোঠে সবাকার ধান ॥ 
উদর পুরিক়া অন্ন দেবে দিল যদি। 

ষম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥ 

হুঃখ কর অবধান দুঃখ করু অবধান। 
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিজাণ ॥৮ 
পোঁষেতে প্রবল শীত সুখী সর্বজন । 

তৈল তুল তনুনপাৎ তাম্বল তপন ॥ 
করক্সে সকল লোক শীত নিবারণ । 
অভাগী ফুলরা মাত্র শীতের ভাজন ॥ 

বুথ] বনিত জনম বৃথা বনিতা জনম । 
ধুলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন ॥ ৯ 
নিদারুণ মাঘ মাস সদাই কুজঝটি | 
আন্ধারে লুকাক় ম্বগ না পায় আখেটা ॥ 
ফুলরার আছে কত কর্মের বিপাক । 

মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥১০ 
সহজে শীতল খতু এ ফাল্তন মাসে । 
পোড়ে রমণীগণ বসম্ভ বাতাসে ॥ 
সুবতী-পুরুষ অঙ্গ পোড়ায় মদনে । 
ফুল্পরাব অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে ॥ 

শুন মোর বাণী রাম! শুন মোর বাণী । 
কোন সুখে আমোদিত" হইবে ব্যাধিনী ॥ ১১ 
অনল সমান পোড়ে চইতের খন । 

ক্ষ সরে বান্ধা দিন মাটিয়া পাথর ॥ 
কত বা ভূগিব আমি নিজ কম্মফল । 
মাটিক্সা পাথর বিনা না ছিল সন্থল ॥ 

ছুঃখ কর অবধান হুঃখ কর অবধান। 
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান ॥ 
দারুণ দৈব দেযে দারুণ দৈব দোষে। 
একত্র শয়ন স্বামী যেন ষোল ক্রোশে ॥ ১২ 


৬০১ 


বাঘ ও মহাবীর 


কানন ভিতরে বাঘ আজি পেয়েছিল লাগ 
হয়েছিল বড় পরুমাদ ॥ 

যে দেখি বাঘার কোপ বাট! পার? দুটা গৌপ 
গগনে লেগেছে দুটা কান । 

বিকট দশনগুল। যেন মাধ মাসে মুলা 
জিহবাখান খাশুার সমান ॥ 

ধাইতে চঞ্চল গতি নখে আচডায় ক্ষিতি 
দেউটি সমান ছুট! আখি । 

ভার অতি ক্ষীণ মাঝ জ্ঞান ভয় যগরাজ 
চলিছে উড়য়ে যেন পাখী ॥ 

বিশ নখ যমধারু দেখিয়া লাগয়ে ভর 
লাঙ্গল লাগায় তার শিরে। 

কপাট সমান বুক যম সম ভীম মুখ 


কুমারের চাক যেন ফিরে ॥ 


মহাবীর দেখি বাঘা নাহি করে শয়। 
পথ আগুলিয় বাঘা মুখ মেলি রয় ॥ 
লাফে লাফে ধায় বাঘা আচভিয়় শ্ষিতি 
শর হাতে বলে বীর কে দিল দুম্নতি ॥ 
মোর কিছু দোষ নাহি হইবে প্রমাণ । 
জানু ভূমে পাতি বীর ছেডে দিল বাণ । 
সাই সাই করি বাণ চলে ব্যোমপথে । 
বাণটা লুফিয়া বাঘ চিবাইল ঈ্াতে ॥ 
জ্বড়িতে উদ্যম বীর কল আর বাণ 
লাফ দিয়] বাঘ আনি ধরে ধনুখান ॥ 
বজ্জ মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে। 
ঝলকে ঝলকে তার রক্ত ওঠে তুণ্ডে ॥ 


৭590 


মুকুটতির শক যেন তবকের গুলি 

এক ঘায়ে বাঘার মাথার ভাঙ্গে খুলি ॥ 
মুকুটি খায় বান? পুনরপি ধায় । 
বজ চাপড মারে মহাবীরের গায় ॥ 
পাছু হয়ে মহাৰীর জুঁডিল কুপাণ । 
এক খায়ে বাধারে করিল দইখান 


ঝু্ডর পাড়ি 


দুই এক তরণী জলের মধো ভাসে 
মগরাব কথ" সাধ তাতাবে ভিজ্ঞাসে ॥ 
দুরে শুনি মগরার জলের নিঃসন । 
যেন আষাটেব্র নব মেটেরু গর্জাল 
মোহানা বাহিয়? সাধু যেতে টৈল তৃরা । 
প্রবেশ করিল সাণ দুর্জয় মগরু? ॥ 
ঈশানে উর্লিল মেঘ সঘনে চিকুরু । 
উত্তর পবনে মেঘ করে হুড দুড ॥ 
নিমিষেকে জোডে মেঘ গগনমণ্ডল | 
চাঁরি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥ 
নদীজলে বুষ্টজলে উথলে অনারা । 
জলে অহী একাকার নদী হৈল হারা ॥. 
অবিশ্রান্ত নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী । 
স্মরয়ে সকল লোক টজমিনি জ্ৈমিনি ॥ 
০ 


কাগ্ডার ভাই রাখ ভিঙ্গা? যথ পাও স্থল । 


অরি হৈল দেবরাজ বেঙ্গতডকা পডে বাজ 
বরিষে মুষলধারে জল ॥ 
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক না পাই জীৰন রাখ 


নাতি জানি কোন গ্রতফল' 


৭১ 


নাহি জানি দিবা রাঁতি ঝডে ভিঙ্গা হয় কাতি 
ঝলকে ঝলকে বহে জল ॥ 
শিলা বাজে যেন গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি 
বেগে জল যেন বাজে কাড়। 
বিষম জলের ভয় প্রাণ স্থির নাহি হয় 
দশড়ীতে ধরিতে নারে দাড় ॥ 
হুঃসহ বিষম ঝডে গাছ উপাডিয়ণ পড়ে 
দু কুল জুডিয়া বহে ফেনা । 
কহ কর্ণধার ভাই কি মতে নিস্তার পাই 
ভাঙ্গা নোৌক? ভাসে কতখানা ॥ 
দেখয়ে নায়ের পাশে হাজর কৃস্ভীর ভাসে 
ভয়ংকর বিকট দশন । 
কখশ্ারু উপায় বল দেখি যে প্রবল জল 
আজি দেখি সংশয় জীবন ॥ 
্ু 
ঝড় বৃষ্টি দুর হেল চণ্ডার কৃপায় । 
ভিঙ্গা ৰেয়ে সদাগর দ্রুতগন্তি ষায় ॥ 
ডাহিনে বামে এডাইল কত শত দেশ। 
সংকেতমাধৰে দেখে সোনার মহেশ ॥ 
প্রণমিয়া সংকেতমাধৰে প্রদক্ষিণ । 
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে বাতি দিন ॥ 
দক্ষিণে মেদিনীমল্লর বামে বীর থানা । 
কেরোয়ালে ঝমঝমি নদী জুঁডে ফেনা ॥ 
কলাহাটা ধুলিগ্রাম পশ্চাৎ ক রিয়।। 
অঙ্গারপুরের খাট বাম দিক থুইয়া ॥ 
ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে । 
ব্রাত্রিতে বাহিয়া যায় হাঁরমদের ডরে ॥ 


৭২ 


কমলেকামিনী 


রাত্রি দিন যায় ডভিঙ্গা তিলেক নাহি রহে। 
উপনীত সাগর হল কালিদতে ॥ 


শ্রীমন্ত বলেন ভায়া দেখরে সকল নায় 
রাখ ডিঙগা পুঁতিয়া আলান। 

দেখিলে কি শতদল অতি পরিমিত জল 
চডে পাছে লাগে ভিঙ্গাখান ॥ 

শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদল বিকশিত 
কহলার কুমুদ কোকনদ। 

হেন মোর হয় তান দেবজার এ উদ্যান 
দেখি বন্গু কুসুম সম্পদ ॥ 

নাহি জানি কিবা হেতু এক কালে ছয় খতু 
গ্রীষ্ম ভিম শিশির বসন্দ । 

সঙ্গে মকরকেতু বরষা শরৎ খতু 
ৰেরহিজনের করে অন্ত ॥ 

রাজহংস করে কেজি কোতুকে ম্বশাল তৃলি 
প্রিয়ামুখে করে আরো পণ । 

চঞ্চপুটে বিন্ধি মাছে সারস সারসী নাচে 
উডে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন ॥ 

ডান্ুক1 ডানুকী ডাকে চক্রবাঁকী চক্রবাকে 
ৰদনে বদনে আলিঙন । 

চারি পাচ মিলি যামী তাগুব করয়ে কামী 
মন্দ মন্দ মেপেরু গর্জন ॥ 

হেন লক মোর মতি দেবতার এই কীন্তি 
অপরূপ দেখি কালিদহে। 

কনক মুকুন্দ ফুটে কাক্তি কারু নাহি ট্ুটে 
চিত্রগন্ধ লৈয় বায়ু বহে ॥ 


৭৩ 


অপরূপ দেখ আর ওরে ভাই কর্ণধার 
কামিনীকমলে অবতার । 


ধরি রামা বাঁম করে উগরয়ে করিবরে 
পুনরপি করয়ে সংহার ॥ 

বামা অতি কৃশোদরী ছই ভার কুচগিরি 
নিবিড নিতম্ব অতি তার । 

বদন ঈষদ্‌ মেলে কৃঞ্জর উগারি গিলে 
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥ 

রামার ঈষদ্‌ হাসে গগনমণ্ডল ভাসে 
দত্তপাতি বিজিত রিজুলি। 

বদন-কমল-গন্ধে সরিহরি মকরন্দে 


কত কত শত ধায় অলি ॥ 


- 


যোজনেক ভমাণ গশীর বে ডল । 
ইথে উপজ্বিল ভাই কেমনে কমল ॥ 
নিবসে পদ্িনী তায় ধরিয়া বুঞ্জর । 
হরি হব্রি নলিনী কেমনে সতে ভর ॥ 
হেলায় কমজিনী উগারয়ে যথনাথে । 
পলাইতে চাতে গজ ধরে বাম তাতে ॥ 
পুনরপি রাম ধরি করে গরাস। 
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস ॥ 
খদিরতান্বলরাগ ওষ্ঠেতে না ছাডে। 
গজ শিলে কামিনী চোয়াল নাতি নাডে ॥ 
উগণরিয়া মত্ত করা ধরে বাম করে। 
ঈষৎ হাপদিয়। পুনঃ চৌদিকে নেহারে ॥ 
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কাশীরাম দাস । স্বয়ম্বরসভায় অজ ॥ মহাভারত 


দেখি দ্রিজ মনি জিনিএণ মুরুতি | 
পদ্ুপত্র যুগ্ম নেত্র পরশএ শর্দতি ॥ 
অনৃপাম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা! 
মুখরুচি কত শুচি করিআছে শো" ॥ 
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধব রাতুল । 
খগরাজ করে লাজ নাসিক আহুল 
দেখি চাঁরু যৃগ্ম ভুরু ললাট প্রসর ৷ 
গজক্শ্ধ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥ 
ভুজমুগে নিন্দে নাগে আঙ্গানুলম্থিত। 
করিকরখুগ বর জানু স্ুন'লত ) 

বুক পাট? দন্তছটা জিনি.ণ. দামিনী | 
দেখি ইহা ধৈধ ভয়চ লই কামিলী ॥ 
মভাবীধ জেন সূধ ঢাকিজাছে মেতে । 
অগ্নিঅংশু জেন পাংশু আক্ছাঁদন লাগে ॥ 
এই ক্ষেণে লয় মনে বিক্ষিবেক লক্ষ | 
কাশী ভণে কঞ্চজনে কি কমন অশক্য ॥ 


সারথি স্মুভঙর 


যথা স্বান করে ভদ্রা স্ত্রীগণেয় মাঝে । 
ধীরে ধীরে অন্্নি চলিলা পপব্রঞ্জে ॥ 
ধরিআ] ভদ্রারে তুলি চাইল রথে । 
চালাইয়া দিলা রথ ইন্দ্রপ্রস্থপথে ॥ 
হাহাকার করিয়া ডাকিল কন্তাগণ ! 
সুভদ্রা হরিয়৷ নিল কুল্তীর নন্দন ॥ 
শক সুনি বেগে ধায় সঙ্ভাপাল সব। 
ধর ধর বলি ডাকে হেদে রে পাণ্ব ॥ 


৭৫ 


না পালা না পাল বলি পাছেতে ধাইল। 
শগালের শব্দে জেল সিংহ নেউটিল ॥ 
পাশ অস্ত্রে দারুকেনে কব্তরিআ বন্ধনে । 
বান্দিল থেক মস্তে আপন দক্ষিণে ॥ 
এক পত্দে কডিঙ্গালে আর পদে বাড়ি । 
ধনু টহ্কাবিয়া বহিলা বাল্ুড়ি ॥ 
ভদ্র বলে মহাবার এত কষ্ট কেনে। 
আজ্ভ) 0কলে আমি চালাইব অশ্বগণে ॥ 
এই ব্রথে সত্যভামা কুক্সিণীব সঙ্গে । 
তিন পুর ভ্রমণ করিএ মহারছে ॥ 
স্রেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লম্ঘ। 
সারথি হইয়া মুই চালাইথাঙ হয় ॥ 
আজ্ঞা কব বুথ চাঁলাইব কোন পথে । 
এত বলিন কডিস্সাজি বাড়ি নিল হারে ॥ 
চালাইক্সা দিল বথ বাউবেগ চলে । 
ন।(েখিএ গেল ব্রথ আশদ্দিতামণ্ডতলে ॥। 
গ্দক্ষিণ কর্রিঅ+ সকল টসন্তগণ । 
শুন্যমধ্যে ফিরে জেন নতক খঞ্জন ॥ 
বিতাচৎবরণী ভদ্রা পার্থ অলধবর । 
বিছাতের প্রাক ৫তপেশে মেঘের ভিতর ॥ 
অনেক মারিল €সনা! পার্থ ধনুর্ধর 1 


কোটি কোটি পথ পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর ॥ 
স্থভদ্রা চালক রথ লা পাই দেখিতে । 
ক্ষেপেকে আকাশে উঠে ক্ষে০ণে প্ুথিবীতে ॥ 
কখন উঠায় মেঘে ক্ষেপে শুন্যমাঝে । 
নতক খঙঞ্জন গ্রাক্স ঘন ফেব্তিতভেছে ॥ 

ঘন ঘন ৫সন্যমাঝে ফণিবত চলে । 

ঘন পরদক্ষিপ করে বন্দী জেন জালে ॥ 
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসে রথে । 
স্থভদ্রা চালায় রথ €দখিনু সাক্ষাতে ॥। 
দৃতমৃখ্ে বলভদ্র স্বুনি এত কথা । 
ভূমিতলে বদিলা করিআ1 হেট মাথা ॥ 


৬ 


নারায়ণ দেব । শিবের বিবাহ বিবরণ ॥॥ পদ্মাপুরাণ 


দেবতার বিবাহের শুন বিবরণ । 
জামাতার মুখে দেন শাশুডী চুম্বন ॥ 
অনল জ্বলিল শিব-কপালের চক্ষে । 
চুম্ব দিতে মেনকার লাগিলেক মুখে ॥ 
মূখ পুডি মেনকায় অন্তর হইল । 
ললাটে থাকিয়া চন্দ্র ভাসিতে লাগিল ॥ 
ব্যাপ্রছাল পরিধানে ছিল মহেশ্বর ৷ 
চন্দ্রের অম্বত পড়ে তাহার উপর ॥ 
অম্বত পাইয়? ব্যাঘ্ব সঙ্গীব হইয়া । 
সখীগণ খাইবারে যায় রড় দিয়া ॥ 
চিৎকার করিয়৷ সবে করে লড়ালড়ি । 
যত সব সখীগণে শিবে ধরে বেড়ি ॥ 
ভাবুক ভাবুকী করি ৭ চক্ষু পাকায়। 
তাহা দেখি সখীগদ উধ্বশ্বাসে ধায় ॥ 
বাঘের শকতি নাই মারিতে কামড। 
চন্ষুর ঘূর্ণন দেখি সবে দিল রড় ॥ 
মনে ধ্যান করি শিব মারিল ভুংকার। 
শিবের চরণে ব্যাঘ্ব করে নমস্কার ॥ 
বাম পদ দিল শিব বাঘের কপালে । 
জীবন ছাড়িয়া ব্যাঘ্র পরিণত ছালে ॥ 


সমুদ্েগর্ভে চন্দ্রধর 


এক ঢেউ তল পাঁড়ে আর ঢেউ তো'লে। 
নাকে মুখে জল খেয়ে পেট উঠে ফুলে ॥ 
জল খেয়ে চন্দ্রধর ফাপর হইয় । 

মরা মংস্য প্রায় চাদ উঠিল ভাসিয়। ॥ 


৭৭ 


লোনা জলে টাদের শরীর হল কালা । 
যুগল অঙ্গুলি গায় পড়েছে শেওলা ॥ 
ইচ]1 মতস্যে ভিম্ব পাডে চাদের দাডিতে। 
মরা জ্ঞানে পক্ষী সব উডে ঠোকরাতে ॥ 
এই মতে সদাগর ভাসে অবিশ্রাম । 
সপ্ত্দিন নব রাত্রি ভাসি পাক গ্রাম ॥ 
বিকল বিবস্ত্র কুলে উঠিতে না পারে । 
নারীগণ এল ঘাটে সান করিবারে ॥ 
তাহা দেখি চন্দ্রধর দুরে থাকি বলে। 
আমিও রমণী হয়ে বসিয়াছি জলে ॥ 
তাহ? শুনি নারীগণ হইলেক ভীত। 
জল হতে ভূত গোটা উঠে আচগ্বিত ॥ 


দৈবকীনন্দন সিংহ . পুতনা রাক্ষপী 1 গোপালবিজয় 


পুতন] দেখিতে সব লোকের হুড়াহুড়ি । 
গোকুলে পডিয়াছে ছয় ক্রোশ জুড়ি ॥ 
এক ক্রোশ জুড়ি তার মাথার পাতনে। 
লাঙ্গলের ঈষ সম বিকট দশনে ॥ 
গিরিবর-কন্দর জিনি নাসাদণ্ড। 
পবতের গুহা দেখিয়ে মুখখণ্ড ॥ 
অন্ধকূপ সম আখি দেখি ভয়ংকরে । 
পখুরের রহি যেন নাভির গভীরে ॥ 
ইন্ষুবন সম যার এ ভুরু যুগলে। 
মরুস্থল সম উর অতি ঘোরতরে ॥ 

স্তন ছইগোটা যেন স্বমেরুশিখরে । 
ঘোরতর উদর শুখান সরোবরে ॥ 
গিরিনদী সমান দিঘল দুই হাতে । 
থালিজুলি সমান অঙ্কুলি শোভে তাতে ॥ 


৭৮ 


জাঙ্গাল সমান জিহবা দেখিয়ে দিঘলে । 
দেখিয়া সর্বাঙ্গ লাক ওয়ে বেয়াকুলে ॥ 


গোকিল ত্যাগ 


বাতিশেষে ০গোকুঁলে উঠিল কোলাহল । 
কেহ কানে নাম ধার চিৎকারে তৃরায় ॥ 
কেহ গালি (দই যে মুখে বাহিরাক় ॥ 
কেহ শিকা রঙ্গে কেহ শকট সজ্জা করে । 
কেহ ভার্রিভনকে ডাকে উচ্চম্বল্ে ॥ 

কেহ ত ঘরে সজ্জা সাজায় বান্ছিস়া । 
কেহ ত কোলের শিশু ভুঞ্জায় রান্ধিযা 
কেহ পিতে শিশু নিল কধপডে বান্ধিয়া । 
কেহ কেহ আছে সঙ্জা দিল পাঠাইক্সা ॥ 
কেহ ভ রন্ধন করে শিকাতে তোলে ভাতে । 
কেহ কেহ কোলের শিশু লইল তুরিতে ॥ 
কেহ কেহ শিশু লহল কাপডে জভিক্সা । 
কেহ শিশু লক্প্যা ষাক্স আন্কলে ধরিয়া? ॥ 
কারে? কারো নিজলারা আগুসরি যায় । 
তার বাপা ঝাপি লয়্যা পশ্চাতে গোডাসস ॥ 
কারে? কারো নারী যায় শকটে চড়িক্াা। 
আশেপাশে শুধি করে অস্থলি দেখাইয়া ॥ 
কারে নারী পুত্র যায় বলদে চডিয্সা। 
কতো নারীগণপ যায় একমেলি হইক্সা ॥ 
€ষখানে কাহ্গাঞ্ঞি যায বংসগণ পিছে । 
সব গোপীগণ যায় তার পাছে পাছে ॥ 


০১ 


গোবিন্দদাস কবিরাজ ৷ স্পর্শমণি 


ধাহ যাহ] নিকসস্ে তনু তনুজ্যোতি। 
তাহা তাহা বিজ্ঞুপ্ি চমকমক্ হোতি ॥ 
যাহা] ধাহা] অব্ণ চরণ চল চলই। 
তাহ) তাহা থলকমলদল খলই ॥ 

দেখ সখি কো ধনি সহচবী মেলি । 
হামারি জিবন সঞ্জে করতহি খেলি ॥ 
যাহ] যাহ] ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল । 
তাহ? তাহা উছলই কালিন্দি হিলোল 
ধাহা যাহা তুল বিলোচন পড়ই। 
তাহা] তাহ? নিলউতপল বন ভব্ুই ॥ 
যাহা যাহা ০হরিজে মবুক্রিম হাস । 
তাহ) তাহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥ 
£গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান । 
চিনলন্রঁ বাই চিনই নাহি জান ॥ 


অন্ুুরাগরঙ্গ 


পহিলহি বাধামাধব মেলি । 

পরিচয় তুলহ দরে রন্ছু কেলি ॥ 
অনুনক্ন করইতে অবনত-বক্সনী । 
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥ 
অঞ্ল পরশিতে চঞ্চল কান । 

ব্রাই কয়ল পদ আধ পক্সান ॥। 

বিদগধ নাগর অনুভৰ জানি। 

ন্লাইক চরণে পসারল পাণি ॥ 

করে কর কৰ্িতে উপজল প্রেম । 
দারিদ ঘট ভব পাওরা হেম ॥। 


৮০ 


হাসি দরশি মুখখ আপগোরলি গোরি ॥ 
দেই বুতন পুন লোেক্সালি চোরি ॥ 
এঁছন নিক্পম পঠিল বিলাস । 
আনন্দে হেরুত গোবিন্দদাস ॥ 


হিমাভিসার 


০পৌখলি রঙজ্নি পবন বহে অন্দ । 
চৌদ্দিগে হিম তিমিকর করু বন্ধ ॥ 
মন্দিরে ব্রহত সবন্হ" তনু কাপ। 
জগজ্ন শয়নে নয়ন বহু কাপ ॥ 
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই । 
এঁছে সমকসে অভিসাধরল বাই ॥ 
পর্রিহরি তৈছন সুখময় সেজ । 
উচ কৃচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥ 
ধবলিম এক বসনে তনু গোই ॥ 
চললিহ কুর্জে লখই নাহি কোই ॥ 
কোমল চরণ তৃহিনে নাহি দলই । 
কন্টক বাটে কতিন্ নাহি টলই ॥ 
শগোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ ॥ 
কিক়ে বিঘিনি যাহা নূতন নেহ ॥ 


রাধা 
কুঞ্গিত কেশিলি নিক্পম বেশিনি 
ব্রুস আবেশিনি ভঙ্গিনি বে। | 
অধর স্ুরক্গিপি অঙ্গ ভতরজিপি 


সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে ॥ 
সুন্দরি রাধে আওয়ে বনী । 
ব্রজজরমপীগণ-সুকুটমণি ॥ 


৮৯ 


কু্জর গামিনি মোতিম দামিনি 
দামিনি চমক নেহারিশি রে। 

আভরণ ধারিপি নব অভিসারিশি 
শ্যামর হৃদয়-বিহারিণি রে ॥ ৮ 

নব অনুরাগিশি অখিল সোহাগিনি 
পঞ্চম রাগিণি মোহিনি রে। 

রাস বিলাসিনি হাস-বিকাশিনি 
গোবিন্দদাস চিত সোহিনি রে ॥ 


নরোত্মদাস । প্রার্থনা 


গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরীর 
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর । 
আর কবে নিতাইঠচাদ করুণা করিবে 
সংসার-বাসনা মোর কবে শুদ্ধ হবে । 
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন 
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন । 
রূপ-রঘৃনাথ বলি হইবে আকৃতি 
কৰে হাম বুঝব সে যুগল-পিরিতি | 
রূপ-রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ 
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোতমদাস ॥ 


কৃষ্ণদাস কবিরাজ । ভালোবাসা  ॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


এশ্বধ-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। 

এম্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত । 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন । 
ভার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন । 


৮২ 


আমাকে ত যে যে ভক্ত ভঙ্ে যেই ভাবে । 
তারে ০ সে ভাবে ভি এ মোর স্থভাবে ॥ 
মোর পুত্র মোর সত্বা মোর প্রাণপাতি ॥ 
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি ॥ 
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন । 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
মাতা মোরে প্ুত্রভাবে করেন বন্ধন । 
অতি হীনভ্ভানে করে লালন পালন । 

সখা শুদ্ধ স্যে করে স্কন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড় লোক তুমি আমি সম 7 
প্রিয়া যদ যান করি করসে ভর্তথসন । 
বেদস্তরতি হতে হরে সেই মোর মন ॥ 


মহাভাব 


শেষ ৫ষ রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর । 
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফুত্তি হয় নিরন্তর ॥ 
নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ । 
ভ্রমমক্স চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥ 
বোমকুপে বরক্তোদ্গম দত্ত সব হালে । 
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ 
গভ্ভীবা1-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লবৰ । 
ভিত্তযে মুখ শির ঘষে ক্ষত হসস সব ॥ 
তিন দ্বারে কবাট প্রভূ যায়েন বাহিরে । 
কম্ভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিক্ধুনীরে ॥ 
চটক পর্বত দেখি গোবর্ধনভ্রমে । 

ধাইয়া চলে আতনাদে করিস? ক্রন্দনে £ 
উপবনোদযান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান । 
ভাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মুছা যান ॥ 


৮৩ 


হস্তপদ্দসন্ষি যত বিতভ্তি-প্রমাণে । 
সন্ষি ছাভি ভিন্ন হয্স চর রহেস্থানে £ 
হস্তপদশির সব শরীর ভিতরে । 
প্রবিষ্ট হয় কৃর্মরূপ 6দখিয়ে প্রভুরে ॥ 
এইমত অদ্ভূত ভাব শরীরে প্রকাশ । 
মনেতে শুন্তত] ৰাকে হা হা হতাশ ॥ 


নীলাঁচলে শ্রীচৈতন্য 


এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে | 

আইটোট। তহৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥ 
চক্দজরকাত্ত্যে উৎ্নলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল । 

ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥ 

যমুনার ভ্রমে গুভূ ধাইয়? চলিলা । 

অলক্ষিতে যাই সিক্ধুজলে ঝাপ দিলা ॥ 
পড়িতেই তৈল মুছ। কিছুই না জানে । 

কত্ত ভূবায় কু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ 

তরঙ্গে বহিয়া ফিরে তেন শুষ্ক কাঠ ॥ 

কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্তেব্র নাট ॥ 
কোনার্কের দিকে প্রভৃকে তরঙ্েে লঞ্া যায় । 
ক ডুবাইয়। রাখে কভু ভাসাক়্যা লএঞ! যায় ॥ 
ই! স্বরূপার্দি গণ প্রভূ না দেখিয়া । 

কাহা গেলা প্রভূ কহে চমকিত হঞ্া ॥ 
সিন্ধৃতীরে নীরে করে প্রত্ুর অন্বেষণ । 
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন ॥ 

দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি ॥ 
হাঁসে কান্দে নাচে গায় বলে হত্রি হরি ॥ 

কহ জালিয়প। এই দিকে দেখিলে একজন । 
তোমার এ দশা কেন কহ তকারণ ॥ 


৮৪ 


জালিয়া কহে ইহ এক মনুষ্ত না £দখিল। 
জাল বাতিতে এক ম্বত মোর জালে আইল £€ 
জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ তল । 
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ 

ভক্ষে কম্প হল মোর নেত্রে বহে জল । 
গশদগদদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ 

শরীর দিঘল তার হাত পাঁচ সাত । 

এক এক হস্তপদ তার তিন তিন হাত ।॥ 
মরা রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন । 

কভু গো গো করে কভু দেখি অচেতন ॥ 
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে । 
তাহ] গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥ 
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূত জ্ঞান । 
ভূত নহে তেহ শ্রীকৃষ্ৈতন্য ভগবান্‌ ॥ 
তাব্র স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ত-প্রেমোদয় । 


ভূমিতে পড়ি আছে প্রভূ দীর্ঘ সব কায । 
জনেন শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 
আদ্র কোৌপ্পীন দৃর করি শুক্ক পরাইয়া । 
বহির্বাসে শোক্পলাইল বালুকা ছাডাইয়া ॥ 
সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্তনে । 
উচ্চ করি কৃষ্জনাম কহে প্রভুর কানে ॥ 


উপদেশসার 


গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রামা কথা না কহিতে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কৃষ্নাম সদা লবে। 

ভ্রজে রাধা-কৃষ্ণ সেবা মানসে .কর্রিবে ॥ 


৮ 


রায় শেখর | বর্ষা বিরহ 


এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর । 


এ ভর বাদর মাহ ভাদর 
শুন্য মন্দির মোর । 

ঝম্পি ঘন গরু- জন্তি স্ম্ততি 
ভুবন ভরি বরিখত্তিয়! | 

কাস্ত পানছন কাম দারুশ 
সঘনে খর শর হত্তিয় ॥ 

কুলিশ কতশত পাত মোদিত 
মউর নাচত মাতিয়। 

মত দাদুরি ডাকে ডান্কি 
ফাটি যায়ত ছাতিয়। | 

তিমির দিগভরি ঘোর যাষিনি 
ন থির বিজুরিক পাতিয়া 

ভনয়ে শেখর কৈছে নিরবহ 


সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া ॥ 


দৌলত কাজী । স্মন্দরী ও খর্কেতু | সতী ময়না 


পশ্চিমেত এক রাজ্য আছয় গোহারি ! 
তাহাতে মোহর নামে রাজা অধিকারী ॥ 
শর বংশ ধনুর্ধর বীর অবতার । 

জামাতা বামন বীর দুর্জয় তাহার । 

রাজ। সখ তুঞ্জয় বসিয়া বৃদ্ধকালে । 

বামন বীরের বাছু দর্পে ভূমি পালে ॥ 
খর্ব-রূপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ। 

বামন বিক্রম যেন বলির উদাস । 

সর্ব গুণে যৌবন সম্পূর্ণ বীর্য-বল । 
তিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল ॥ 


৬৬ 


মহাবীর বামন স্ৃজিল প্রজ্ঞাপাতি । 
লারী সঙ্গে স্রাতিরসহীন মুডুমতি এ 
মাসেকে না চাহে লেউটিকসা নিজ নাবী । 
বন-ক্রীড়া কনর নিত্য যেন বনচারী ॥ 
প্রতিনিতি মহাবীবে কানন ভ্রমিক়া । 
শদ্দল মহিষ ম্বগ আনেন মারিয়া ॥ 

বন ভ্রমি আইসে যদি হর্জয় বামন । 
প্রতিদিন বাজদ্বানে বাতিবে শক্সন ॥ 


আস্ভেব্যম্তে কুমারী পাঠায় সম্বীগণে । 
প্রবোধি আনেম্ত পিক্সা অবোধ বামনে 1 
অভ্ঞহপুরে পমপী, তোমার দ্বারে বাস । 
ক্ষণেক না €গলা তুমি কুমারীর পাশ ॥ 
ষোৌবন কালেত কন্যা বড চিত্তা পায় । 
অনঙ্গ-ভূজঙ্গ-বিষ সর্বাঙ্গে বেভাক্স ॥ 

সে বিষ নামাইতে নাহি ওঝাব্র শকতিত । 
স্বামী ০স চিকিৎসা-হেতৃ, ওষধ স্ুরতি ॥ 
স্ুরাসুর নর পশ্ড যত জীব জান । 
স্ুর্র্তি সম্ভোগ বিনু না জুড়ালস প্রাণ ॥ 
রখজার কুমার তুমি প্রথম যৌবন । 
তেখমার উচিত কম সংগ্রাম এখন £ 


তথ্ধাতে চক্দ্রানী সঙ্গে বামন কুমার । 
মালতীব্র সঙ্গে যেন মর্কট বিহার ॥ 
নৃত্য গীতে অর্ধরাত্ি জাগে পোৌরজন । 
ভার শেষে নিভ্রাচোরে হব্রিল চেতন £ 
নিদ্রা-অদে মত যদি তৈল সথ্বী সব। 
খাট হত্তে উঠে বীর যেন খব শব ৪ 
প্রদীপ নিবারি কীর বিষ্তারি বসন । 
সত প্রায় খাট হেটে করিল শয্সন ॥ 


৮৭ 


মদন বেদনে কন্যা! জাগে একসর । 
চক্ষেতে না,আইসে নিদ্রা হৃদয় ফাপর । 
সঙ্গী হেন নাহি কেহ কহিতে সরম। 
পশুপ্রায় নিদ্রা যায় স্বামী নরাধম ॥ 


মাটি 


মহামায়। মাটি পরে বিধাতার দৃষ্টি। 
মাটি মেলি রহিয়াছে ত্রিজগৎ সৃষ্টি ॥ 
মাটি মেলি স্থিতি স্বর্গ সুমের পাতাল । 
কিব। দেব নাগ লোক অফ লোক পাল 
সিদ্ধি পদ পুণ্য পদ পুথিৰীতে সব। 
মৃত্তিকা সে রাজধানী সকল সম্ভব | 
মাটি হত্তে রত মশি রূপের প্রতিমা । 
সৃজিয়। প্রকাশে বিধি আপন মহিমা ॥ 
পরম হংসের খেলা যাটির পাঞ্জর । 

মাটি ভঙ্গে হংসরাজ গতি শৃন্ান্তর ॥ 
মাটি হস্তে ভেদ পায় শূন্য চলাচল । 
ছোট বড রঙ্গ ষভ মাটিতে সকল ॥ 
নানা রঙ্গে কেলি কলা উপজে বিলাস। 
স্বতিকায় ভোগ পুনি ম্বত্তিকা গরাস ॥ 
কে বুঝিবে মাটি মন পরম সংশয় । 
হাসি খেলি যত ইতি মাটিতে মিশয় 
মাটি দেখি মাটি ভুলে মাটি মহাঁমায়] । 
মাটি শূন্, স্থিতি মাটি, মাটি যুক্ত কায়। ॥ 


আলাওল । কেশবতী ॥ পদ্মাবতী 


সরোবরে আদসিআ। পদ্দিনী সম্মদিত। 
খোপা খসাইআ কেশ কৈল স্বুকুলিত ॥ 
স্থৃগন্কি শ্যামল ভার ধরণী ছুঁইল ॥ 
চন্দনের বুক্ষ যেন নাণশিনী বেডিল ॥ 
কিব। মেঘাড়ন্যে জগ হৈল অন্ধকার । 
বিধুক্তদদ আইল কিবা চন্দ্র গ্রাসিবার ॥ 
দিবস সহিতে সুর হইল গোপন । 

চক্র তারা লৈআ নিশি হৈল উপাসন ॥ 
সরোবর মোহিত কন্যার পাপ হরি । 
পর্দ পররশন তত করএ লহরাী ॥ 

উপর্র থুইআ সব ৰস্ত আওরণ । 
সন্োবর মধ্যে প্রবেশিল বামাগণ | 


আপাদ লব্বিত কেশ কম্তরী সৌর শু । 
মহা অন্ধকার মনোদৃন্টি পরাভব 
বিরচত কুসুম গুখিত মৃক্ঞাহার | 
সঞ্জল জলদে যেন তারক সঞ্চার ॥ 
তার মধ্যে সীমন্ত খড্গের ধার জিলি। 
বলাহক মধ্যে যেন স্ডিব্ সোৌদমিনী ॥ 
স্বর্গ হোন্তে আসিতে যাইতে মনমথ । 
সৃজিল অরণ্য মাঝে মহা সুস্প্প পথ । 
সেই পন্দছে বাটোয়াবু বৈসে অনুর্দিন। 
কুটিল অলক পাশে ব্যক্ত রক্ত চিন ॥ 
কার শক্তি আছে সেই পন্তে যাইবার । 
ক্ুধিব্র-অহ্কিত যেন তীক্ষ অদসি ধার ॥ 
কদাচিৎ কেহ যদ্দি যাএ গম্য আশে । 
অন বন্দী হএ তার অলকের পাশে ॥ 


৮০৯ 


রামাঞ্জি পণ্ডিত । নিরঞ্জনের রুম্মা ॥ শূন্যপুরাণ 


ধর্স হৈল্যা জবনরূপি মাথাএ ত কাল ট্রুপি 
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান। 

চাপিআ' উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয় 
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥ 

নিরঞ্জন নিরাকার টহল ভেস্ত অবতার 
মুখেত বলে ত দশ্বদার । 

জতেক দেবতাগন সভ্ভে তয়্য' একমন 
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ 

ব্রন্মা হৈল মহামদ বিজু তৈল? পেকান্বর 
আদন্ফ হৈল সুলপানি । 

গনেশ হৈল কাজী কার্তিক হৈল গাজী 
ফকির হইল্য! জত মুনি ॥ 

তেজিয্লা আপন ভেক নারদ হইলা সেক 
পৃরন্দর হইল মলন]!। 

চক্র সৃষ আদি দেবে পদশতিক হয়্যা সেৰে 
সভে মিলি বাজায় বাজন 1 

আপুনি চণ্ডিক। দেবি তিহু* হৈল্যা হায় বিৰি 
পদ্মাবতী হল্য ৰিবি নূর । 

জতেক দেবতা গন হয়া! সভে একমন 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ 

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড্যা খায় রঙ্গে 
পাখর পাথর বোলে ৰোল। 

ধরিআ ধর্মের পায় রামাঞ্ি পণ্ডিত গায় 


ই বড বিসম গণ্ডগোল ॥ 


অজমন্ত্ব ॥ ধর্মপুজা-বিধান 


নস্ত কালি নস্ত পেলি চোটে বসম্তপারুলি । 
বত্তিষ দত্তে বন্তিষ সঙ্ ফ্কুকরস্তি। 


৯৪ 


জ্ভায় স্বরেশ্বতি কণ্ঠেশ্বরি বুকে ৷ 

জগন্নাথ চারি দাপনায় চারি দাপনায় চারি পবত। 

উন কোটি রম্বাবালি উনকোটি লিঙ্গ ! 

নাভ্যে চক্র দেবতা লিঙ্গে খাট্রু দেবতা! 

বোহিদ্বারে বাঘসেন নেজে পৰন ॥ 

ঘড়ে কালিক কর্ণে লটকা ॥ 

হুই চক্ষে দুই চত্ট্র সূর্য বস্তা ॥ 

সিংহে শিংহ সস্থং ফস্থং ॥ 

সফর বাজনা আদ্ধং উদ্ধং ৷ 
-*ইতি ছা উচ্ছর্গ৪ 


ভক্তের ক্রোধ ॥ অনাগ্যের পথে 


নানা জাতি পুষ্প দেই বসত্তের মালি 
শ্রীধর্চরণে দেই অগ্রলি অঞ্জলি । 
কৃতাঞ্জলি হঞ পুষ্প দেই বারে বার 
তমূ না দিলেন দেখা প্রত নৈরাকার। 
কোপদ্ষ্টি হঞ চাঞ মনির নন্দন 
ক্রোধে অঙ্গ কম্পবান লোহিত লোচন। 
অনাদ্দের পাদপদ্যে দেই ফুল-পাত?। 
শ্রীধর্মপাহকে পড়ে অশ্রির ছট?। 
কোপদ্ন্টি 52াএ মনি লোহিত লোচনে 
মুখের আনল উঠে উপর গগনে । 
সেই অগ্নি পড়ে ষাঞ টৈকণ্ঠভুবনে 
অগ্নির ছট! পড়ে ধবল আসনে । 
অশ্পির তাপে স্থির হএ কন জন 
বৈকণ্ঠে থাকিঞ কাপিছেন লারাঅণপ । 


৪) ১ 


অজ্ঞাত | হাঁস ও হাসিন 


হংসণ হংসী দুইজনে আকাশের জ্ৃতি 
হংস চকরিয়া যায় দোজ প্রহর রাতি। 
স্বর্গেতে থাকিয়া হংস নাম্িল মরতে 
কৌতুকে স্বণাল তুলি কে পায় দেখিতে । 
হংসা হংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি 
হংস চরিয়া যায় তেজ প্রহর রাতি। 
এমনি অপূর্ব হংস নাই সমতুল 

ংস ছিগ্ডিয় খায় কমলের ফুল । 
হংসা হংসী দুইজনে আকাশের জৃতি 
হংস চরিয়া যায় নিশাভোর রাতি ॥ 


কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ৷ বলাৎকার | বাইশ কবি মনসা 


খের] বাহে ডোমনী হ্ইয়। কর্ণধার । 
সাতারিয়া বৃষ গোটা নদী হল পার ॥ 
ভোমনীর রূপ দেখি অতি সৃলক্ষণ। 
কামেতে পীড়িত শিব বিচলিত মন ॥ 
কি করিবে কোথা যাবে স্থির নহে মন। 
মনে তোলাপাড়া করে রৃতির কারণ ॥ 
শিৰ বলে ডোমনী হে তুমি মম সই। 
তব স্বামী ডোমে বল পাঠাইলে কই ॥ 
ডোমনী বলিল মম স্বামী গেছে জালে। 
তেকারণে খেয়৷ পার করি ঘাটকুলে ॥ 
ডোমনী বাহিছে বৈঠ। মৃদু সব হাসে । 
ক্ষণে ক্ষণে ডোমনীর গাত্রবন্ত্র খসে ॥ 
শিব বলে তব রূপে দহে কলেবর । 
আলিঙ্গন দিয়া মম প্রাণ রক্ষা কর ॥ 


৯২ 


ডোমনী বলয়ে দাড়ি পাঁকাইলা কেনে 
আপনা তত্ব বুড়া না জান আপনে ॥ 
বুডার বসের কথা কথা মাত্র সার । 
গণয়ে বল নাহি বুড়া চাতুক্ষী তোমার ॥ 
আমি হই স্ব নারী তুমি হও বুড়া। 
ছম্ত পড়া বাঘে যেন কামড়ায় অভা ॥ 
হাসে ব্রসে ডোমনারী যায় তৈৈঠা বাকা । 
এক কুচ ঢাকে আব কুচ দেখাইস্সা ॥ 

শিব বলে বড কথা না কহ তোোমনী । 
বৃূডা কি যুবক আমি পরশিলে জানি ।॥ 
চারি যুগে বুডা আমি তবেদে আছে সান । 
বূতিকণলে জানিবা বুডভার ব্যবহার ॥ 
শুনিক্পা ডোমনী হাসে শিবের বচন । 
আন্ত ব্যন্তভে নৌকা? ঘাটে লাগায় তখন ॥ 
লড দিয় যায় শিব ডোমনীর ঘর । 

হস্ত দিয়া ধরে শিব ডোমনীর কর ॥ 
উচ্চৈ2স্বরে ডোমনারী নতে নতে করে । 
লিকটেতে নাতি কেহ সাক্ষী করি কারে ॥ 
কামষেতে কাতব্র শিব অন্যে নাতি অন। 
হস্তে ধর্রি ডোমনীবরে দিল আলিঙ্গন ॥ 
মদনে মোঠিত চিত দেব ভ্রিলোচন। 
শঙ্গার করিয়া শিব হরমিত মন ॥ 
আপনার লিজবরূপ ধরেন ভবানী । 
লভ্জিত হইল দেখি দেব শুলপাণি ॥ 
শভশকি বলে মহেশেরে হেমভ্তকুমারী । 
ভাঁশগেততে ছিলাম আমি তডোমবূপ ধর্রি ॥ 
এ কথন কহিব আমি ব্রন্দধার গোচর । 
ডোমের কুমারী বল করে মহেশ্বর ॥ 


৯১৩ 


কপিলা ও চোরা গাই | মনসামঙ্গল 


ছুণী মাএর নাম আমি তার ঝি । 
মায়ে ঝিয়ে এক ঠা প্রক্োজন কি ॥ 
ছুইজনে ছুই ঠা চন্রিবাবরে যাই । 
পাকা ধান্য খাই কার ক্ষেতের কলাই। 
ভাঙ্গিয়া ইন্ক্লুর গাছ খাই তার ডগা । 
ক্ষেতের সরিষা গম কাপাসের আগা ॥ 
মূলঙ্গ পালঙগ আর ষত দেখ খন্দ | 
খাইতে অপুর্ব লাগে স্বধা মকরন্দ | 
তোমারে সে কহি দিদি পুব বিবরণ । 
চলহ আমারু সঙ্গে যদি লয় মন ॥ 
চুত্রির অনেক গুণ ষদি নাঞ্ি ঠেকি ॥ 
নাম মোর চোরা গাই এই বনে থাকি । 
কপিল কহেন শুন দিদি চোরা গাই। 
তোমার চরিত্র দেখি মনে ভয় পাই ॥ 
ছুই শুঙ্গ ভাঙ্গা তোর কাট? দুই কান। 
গেছ বান্ধা পিঠে দাগ কুচ্ছিত বন্ধান ॥ 
এ সব দেখিয়া মোর মনে লাগে ভক্স। 
কিসের কারণে ইহা দেহ পরিচয় ॥ 
চোরা গাই বলে ইহ চুরির কারণ । 
পিডেতে লাহিক চর খাইক্সা মারণ ॥ 
কপিল! বলেন শুন চোরা গ বহিনী । 
সবাক সুন্দর তোর শঙগ নারি কেনি ॥ 
চেখর। গাই বলে দিদি কর অবধান। 
যেনমতে ভাঙ্গা লেজ শুঙ্গ দুইখান ॥ 
হাসনহাটিতে আছে মিঞা মমারক । 
রাজার হুজ্কুরে আছে সুখে মুখে ঠক ॥ 
তঁসন হুসন ব্লাঙ্জা তারে ভালবাসে । 
পাইয়ণ জাগীর ভূমি তিন গ্রাম চষে ॥ 


৯৪ 


দেখিয়) তাঁহার খন্দ মনে অভিলাষ । 
হরিষে খাইলু তার মুসরি কাপাশ। 
সেদিন তাহার সনে নহিল মিলন । 
লোভবশে ন! পারিলু সম্থরিতে মন । 
আর দিন চরিবারে তথাকারে যাই। 
গরু গরু বলি তার! আইল ধাওয়াধাই ॥ 
না৷ করে মনেতে দয়! মমারক ধিঙ | 
ঠেস মার্যা আমার ভাঙ্গল দুই শুঙ্গ | 
কপিল। কহেন শুন দিদি চোর গাই। 
সর্বাঙ্গ সুন্দর তোর কর্ণ কেন নাই। 
খোদাদ্িল যবনের খায়্যাছিলু ধান। 
চোক ছুরি পিয়া মোর কাটে দুই কান।॥ 
শৃঙ্গ পুচ্ছ কর্ণ নাগ্রি পিঠে অতি চিহ্ন । 
তবু চুরি চোর] গাই করে রাত্রিদিন। 
বিনয় করিয়৷ তবে বলে চোরা গাই। 
দুইজনে চল আজি যাব একু ঠাঞ্জি॥ 
কিছু শঙ্কা নাঞ্ চিন্তা না করিহ মনে । 
একত্রে চরিবারে যাব দুইজনে ॥ 


সত্যের কপিল! হয়্যা : সত্য ধম খিস্মরিয়। : চোরা গাই সঙ্গে কৈল মেলা। 
দু'হে করিবারে ছুরি : মনে অনুমান করি : আকাশেতে অবসান বেলা ॥ 
চোর গাই বলে দিদি : চুরি কর্যা খাব যদ্দি : ভাল দেখি লাখেরার বন। 
ফুঞ্জে ভাঙ্গে যার ডগ : গ্রাণ করে লকপক : ভাল খন্দ কর]াছে ব্রাহ্মণ ॥ 
অই লাখ্যারার বন : খাইবারে চায় মন : চোর] গাই বলে শুন দিদি। 
আর মন বিস্মরিতে : না পারিবে ক্ষেমা! দিতে : উহা খাও একদিন যদি ! 
কপিল! কহেন চুরি : আমি কু নাহি করি : এই হেতু মনে ভয় লাগে। 
স্বারি করি খাও খন্দ : তুমি জান ভাল মন্দ : কোন্‌ পথে চল আগে আগে । 
দেখিতে লাখার! বন : হেনকালে ব্রা্গণ : কান্ধে লয় ঠেতালের বাড়ি। 
শব্দভেদী চোরা গাই : ব্রান্মণের শব্দ পাই : পলাইল পঞ্চাশ বাকুড়ি । 
কপিল! ন৷ জানে কিছু : নাঞ্ি গুণে আগুপিছু : দণ্ডাইয়৷ রহে সেইথানে। 


৪১৫ 


চাদচরিত 


মনসাব হটে মৈল ওঝা ধন্বস্তরি । 

তনু চাদ নাহি পুজ্জে জয় বিষহরি ॥ 
বিঘতিস্প? গেল তথ €দবীর বচনে । 
উগান্রিল কালকুটি ওদন-ব্যঞজনে ॥ 
মধ্যাহেন্ কালে ভূঞ্জে তনয় সকল । 

ছক্স পুত্র মৈল তার খাইয়া গরল ॥ 
সনকা বান্তানী কান্দে, লাহি বান্ষে চুল । 
ধুলায় ধুসর তনু কান্দে শোকাকুল ॥ 
ধায় গিয়। নাড়া কক্স শুন সদাগর । 
বিষ খাক্যা মৈল তব ছয়টি কুঙর ॥ 

এত শুনি চাদবান্যা নাটুকা। সাজিল ! 
কান্ষে হিক্তালের বাড়ি নাচিতে লাগিল ॥ 
ভাল টহল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ । 
চেঙ্গমুডভি কাঁনি সনে ঘ্বচিল বিবাদ ॥ 
ক্রোধ মনে নাডাবে কহিল চাদবান্যা | 
কালির উচ্ছিষ্ট অড1 পেল নিয় টান্তা ॥ 
অবিলম্বে কাট আন ব্রামকলা-পাত । 
মৎস্যপোডা দিয়? আজি খাব পাত ভাত 
ছক্স বধু বহু মোর হইজআ। বাধনী 1 - 

আর কি করিব মোর চেঙ্গমুডি কানি ॥ 


বাড়ি ফের! 


ছিহ্ড1 কানি পব্রিধান মলিনতা বেশ । 
সাত ডিঙ্গ। ডুবাইস্সা সাধু আইল দেশ | 
ল্জ্জাক্স না গেল ঘরে পিবসের পাকে । 
কলাবনে চাদবান্যা লুকাইক্সা খাকে ॥ 


৮১ 


কলাবনে টাদবান্যা উকি দিয় চায় । 
বাহিরে দেখিতে পায় লখাই খেলায় ॥ 
সন্ধ্যাকালে ঝাউআ' চেড়ী গেল কলাবনে। 
চোরের আকৃতি তথা দেখে একজনে ॥ 
ধায়্যা গিয়া ঝাউআ! চেডী সনকারে কয়। 
কলাবনে কিট! নডে মনে পাই ভয় ॥ 
শুনিঞ1 ধাইল নাড়া সনক বান্যানা । 
কলাবনে কিট? নডে কর্ণ পাতা শুনি ॥ 
কলাবনে টাদবান্য। খসুমুদু নঙে। 

লাফ দিয়া নাড়া গিয়া ঘাডে তার পড়ে ॥ 
চোর চোর বলি তারে মারে কিল লাখি। 
চিনা পরিচয় নাই অন্ধকার রাতি ॥ 


গোবিন্দ দাস । বেহুলার ভেলা ॥ বাইশ কবি মনসা 


ধনা বলে মনা ভাই শুন বলি তোরে। 
বহু দিনে নৌকা দেখি গুপ্তর সাগরে ॥ 
দুই ভাই ছুই নৌকা লয় সাজাইরা। 
বাহিয়া চলিল নৌকা ০*লা উদ্দেশিয়া ॥ 
দেখিল বিচিত্র টঙ্গি ডেলার উপর । 
নেতের পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর ॥ 
চারি কোণে পক্ষীগণ শোভ করিয়াছে । 
টঙ্গির ভিতরে দেখে মডা রাখিয়াছে ॥ 
উজাইয়? যায় ভেলা বিনা বাহনেতে। 
দেখিয়া কৌতুক বড় দৌহার মনেতে ॥ 
মনা বলে শুন দাদ আমার বচন। 

সর্প কাটা মডা এই দেখিনু লক্ষণ ॥ 

দুই দিকে ছুই ভাই নেহারিয়া চায় । 
পরমা সুন্দরী কন্যা! দেখিবারে পায় ॥ 


৯৭ 


রমাকান্ত। মৃত লক্ষমীন্দরের পুনরুজ্জীবন ॥ বাইশ কবি মনসা 


ধান করি বিষহরি মারিল হুংকার । 
লক্ষ্মীন্দর পঞ্চ প্রাণ হল আগুসার ॥ 
সমস্ত শরীর তার বসনে ঢাকিয়া। 
ঝাড়িতে লাগিল পদ্মা আগম পড়িয়া | 
উভ নালে নাম বিষ হ্রিদ্রা বরণ। 
পড়িয়া ভ্রমর! মন্ত্র ঝাড়িল লোচন॥ 
শুন্যে উপজিল বিষ ণুন্তে বিনাশিয়1। 
রাউলে খাইল বিষ চাউলে মাখিয়া ॥ 
উথুয়া ঢলিলে তার নারী কান্দে রায়। 
বাহিরাও কালকৃট মনসার রায় ॥ 
নাম নাম ওরে বিষ ত্রিবেণীর দ্বারে। 
তাজিয়া সৃষ্টির খর নাম ভৃম্ৃ'কারে ॥ 
শৃন্তে তোর ঘরখান শৃস্তেতে পমার | 
শৃন্ত মধ্যে কালকুট জনম তোমার | 
বাহিরাও কালকৃট মনসার রায়। 

যে জন দিয়াছে বিষ সেই লয়ে যায় ॥ 
তুডি তালি দিনা বলে আন্তিকের মাতা। 
উডি যাও কালকৃট জন্মিয়াছ যথা । 
অমৃত নয়নে পদ্মা চক্ষে দিল চুম। 

দুই চক্ষু প্রকাঁশিল ভাঙ্গে কাল ঘৃম॥ 


বংশীদাস ৷ দুলাই কাণ্ডারী || বাইশ কবি মনসা 


সমুদ্রের তরঙ্গে নায়েতে লাগে ঠেলা । তোলপাড করে যেন বাতাসেতে তুলা ॥ 
ষে স্থানে উদয় মূর্ধ অস্ত যেই স্থানে । ছুদিকে সমানে রাখি বামে আর ডানে ॥ 
সেই দিশ।.করিয়! বাহিব পারাবার। এ দেখ দক্ষিণ দিগে ধরেছি কাগার ॥ 
বাহিয়। যাইব ডিঙ্গা নক্ষত্র উদোশ। 


৯৮ 


রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র ৷ পদ্মবনে শিব 


মহাদেব মোহিত হইল। পদ্াবনে । 
দেখেন কমল ফুল প্রিয়ামুখ সমতৃল 
পার্বতী স্মরণ হৈল মনে ॥ 
কোন কোন পুষ্প দেখি যেন পার্বতীর আখি 
কেহ কর চরণ সমান 


কলিক1 কুচের প্রায় হর হস্ত দিল তায় 
হৃদয়ে জাগিল পাঁচ বাণ ॥ 

সহিয়! মদনবাণ স্মরণ করিল! জ্ঞান 
যোগে মন করিল যোজনা । 

পুলক হইল গাত্রে গুরস কমলপাত্রে 
নিপাত হইল এক কণা ॥ 

ষেন কাঞ্চনের দ্রৰ বিদুৎ সমান যব 
প্রবেশিল কমলের নালে। 

ক্রমে ক্রমে গেল তল তলাতল রসাতল 


মহাতল সপ্তম পাতালে ॥ 


মনসার জন্ম 


ঢল ঢল করে বিন্দু যেন ইন্দ্রকলা । 
করে করি গণ্ঁষ করিল দক্ষবালা ॥ 
পরশে পরম সখ পাইল শরীরে । 
সুধা বুদ্ধি করিয়া রাখিল অভ্যন্তরে ॥ 
মুহূর্ঠেক বিলম্বে নিতন্ব হৈল গুরু । 
না চলে চরণ যেন বারুণের তরু ॥ 
পরিপূর্ণ জঠর কঠোর ঘন শ্বাস। 
আপন লক্ষণ দেখি অবলার ত্রাস ॥ 
হেন বিষধরী আমি বিষের আকর। 
সংসারে আমার বংশ যত বিষধর ॥ 


৪১০ 


॥ শিবায়ন 


বিষের শক্ষোতে মোর নাহিক বিরল । 
উদরে প্রবেশ যেন ৫হল কালানল ॥ 
কোমোদিকাতটে কন্যা ধুলায্স ধুসরী ॥ 
দেখিয়া ব্যাকুল ষত সী সহচব্রী ॥ 
নম্রদ্দ1 বলেন শুন কত্ত নাগমাতা । 
উদৃগাবু করহ তুমি কেন পাও বাথা ॥ 
নর্মদার বোলে কন্তা করিল উদ্গার । 
নির্গত হইল যেন ভুজঙ্গ আকার ॥ 
ভ্বজজমর্াপ এই তেজ যায় দেখা । 
অবয়ব নাতি তেন কাঞ্চনের রেখা ॥ 


শ্শিব+ মনসা ও হৃর্গা 


পদ্যম্বখী মনসা পদ্ধের চিহত করে । 
পদ্যাচিহ্ত চরণে আছেন পদ্মভরে ॥ 
তোমার জননী কড্5 বিমাত। পাবতী । 
প্রগল্ভ7 গিব্রির কন্তা মুখর গকৃতি ॥ 
তোমারে লহয়1 আমি যাই লিজালয়। 
কন্তযাবৃদ্ধি না হইব দ্র্গার প্রতাযক্র ॥ 
কলকা গাইতে পাবতীর নাহি ব্যাজ । 
আমি মনস্তাপ পাব ভুমি পাবে লাজ ॥ 
জনকেব্র বচনে কহেন জরতকারু, | 
আমি ত হইব বাপা সুতা হতে সরু ॥ 
পানেরে পাতিল আমি হইবারে পারি । 
ভন্ষ্যের নাতিক চিন্তা পবন আহার ॥ 
গুবাকের প্রায় আমি হইব বরুল । 
সাজিতে করিয়া লহ এই পদ্মফুল ॥ 
মনসার বাক্য শুনি প্রভু মঅহেম্বর ॥ 
তুলিক্সা বাখিলা পদ্ম সাজির ভিতর ॥ 
পদ্গিনী দেখিস] তুর্গা কমলের কোষে। 
আবরুক্ত লোচনে চাহে শগাত্র কাপে বোষে ॥ 


১৫০০০ 


ধর্িবারে যাক দর্গা কন্যাক্স কবরী । 
অষ্ট নাগ তখন উঠিলা ফণা ধব্রি | 
স্বণালেক্ সুত্র হেন সুস্ম্ন ছিলা তনু । 
কুল হেন ফণা ধত্রি উঠে এক ধনু ॥ 
পার্বতী পাইল করে হরের ভ্রিশুল। 
ত্রিশুলের শিখায় বিন্ধিল সেই ফুল ॥ 


গণেশের উৎ্পক্ভি 


এথা মণিমক্স গুহে ব্রত্ুবরাসনে । 

বসিস্সা আছেন দুর্গা হরমিত মনে ॥ 
পদ্বাবতী আইলা বিমলা তার সঙ্গে । 
উধ্বতুল করি মলা দুর করে অঙ্গে ॥ 
কেশেব্র মার্জন করে দেখা এ দ'দপ ॥ 
গন্ধদ্রবা দিয়া তাঁর মান্জিল লপন ॥ 
ক্্রীব্র স্বভাবে উমা জড করি মলা । 

ছুই হ্ত্তে লৈক্সা তাহ পাকাইল ডেল? এ 
পুভলি রচিল তাহে খর্ব লঙ্বোদর ॥ 

হস্ত পদ নির্মাইল স্থল কজেবর ॥ 

অস্তক বচিতে তার না আটিল মলা । 
ভর বাজখইসস1 শিব আইলা হেন বেলা ॥ 
পুর্তলি ০পেলাইয্স1 গোৌরী গেলা গঙ্গাতীর । 
সহ্চক্রীগণ তব মাজিল শরীর ॥ 

শঙ্গণক তরঙ্গে সরান করবেন ভবানী ৷ 
ঘরে আনিস পুতলি দেশিল শুলপাণি ॥ 
অপত্য ইচ্ছায় হুর্গ! নিম্াক্স প্রতিমা ॥ 
পুত্র না দেখিলে চিতে না হইব ক্ষমা ॥ 
এই বালকের আমি দিব জীবন্যাস । 
পুত্রম্থখ দেখিতে গোৌরীর অভিলাষ ॥ 
কাল আনি দিল তাহে কুঞ্জরের মুখ । 


১৯০০৯ 


দেখিস? প্রভুর হইল পরম তৌতুক ॥ 
ষোগবলে স্বগপতিত ভাবিলেন জ্ঞান । 
আশবিভ্ভাব পাইলা গণেশ বিদ্যমান ॥ 
নবকুঞ্জবের তনু দেখিতে অদ্ভূত । 
স্রান করি আইল দর্গা দেখিবারে স্থৃত ॥ 
বলে প্রভূ লও ছুর্গা তোমার বালক ॥ 
রামকৃষ্ণ ব্রচিল জন্মিল1 বিনায়ক ॥ 
আশলক্ত কলভ কুম্ভ সুগল সুন্দর । 
হিস্কুলবরণ তনু তুন্দিল উদর ॥ 
মস্তকে কুটিল জট শ্রবণে চঞ্চল । 
হস্ত পদ দেখি যেন বিকচ কমল ॥ 
একই দশন যেন দেখি চক্দ্রকলা1 । 
সঘন চঞ্চল শুণ্ নীলবর্ণ গলা ॥ 
বন্ধক কুসুম হেন ছোট ছুই আখি । 
ছুশখিত জননী পুত্রে গজম্ুখ দেখি ॥ 
হুর্গা দখিয়। হেরঙ্ছে হেসে | 

কো লেতে ক্রিয়া শিশু লয় অবিলম্ে ॥ 
বালক €দখিপ্প1 হৈল হবিিষ বিষাদ । 
অন্থিক। বলেন প্রভু না পুরিল সাধ ॥ 
স্তন পান করাইতে নাহি পাই তুণ্ড । 
উপরে নাহিক ওষ্ নামিক্সাছে শুণ ॥ 


রবূপরাম চক্রবতাঁ । আত্মকাহিনী 


অনেক দিবস বাড়ি কাইতি ছিরামপুর । 
চাঁরি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠির ॥ 
পরম পণ্ডিজ পিতা €কেবা নাও জানে ! 
বিসাসযর় পড়া পড়ে জার বর্তমানে ॥ 

বড় দাদ বরতেশ্বর বড় নিদারুণ । 

খাতে শুত্যে বাক্যবাশ জ্বলভ্ত আগুন ॥ 


১০২ 


খাত্যে শুত্যে মন্দ বাক্য বলে রত্তেস্বর | 
মনে হইল পড়িতে জাইব দেশাত্তর ॥ 
মনঃকথা মরমে বাঞ্ধিল খুকি পুথি । 
মপিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি ॥ 
পথের সম্বল দিল পক্ষ আনা কডি। 
পাসণ্ড পড়িতে জাব ভট্টাচাধের বাড়ি ॥ 
রঘ্বরাঁম ভট্টাচার্য কবিচন্দ্রের পো | 

খুজি পুথি দেখিয়া জন্মিল মায়া মো ॥ 
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে! 
জুমর অমর বেদ হল্য অল্প দিনে ॥ 

মাঘ রঘু পড়িল নৈষধ যথাবিধি । 
বাখানিতে ভারথ বিস্তর পাইল নিধি ॥ 
বাখানিতে কারক আগুন জ্বলে তাহ । 
গুরু িষ্বে দ্ুক্তনে অনর্থ বয়া। জায় ॥ 
তিনবার পৃর্বপক্ষ করিল সঞ্চার । 

সহিতে নারিল গুরু পাবক আকার ॥ 
এমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায় । 
পড়াতে নারিল বেট। এখনি বিদায় ॥ 
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা । 
চিটজ্গ মুখের শোভা বসত্তের চিন ॥ 
মনে ছঃখ বিষম বান্ধিল খুনি পুথি । 
নবদ্বীপে পড়িতে জাইব দিবা রাতি ॥ 
হেনকালে জননী পড়িক্া গেল মনে । 
পুনর্বার ফিরা আইল ছিরামপুরের গনে ॥ 
আপড়ুয়1 করিল পাছুডানি দিগে বাসা। 
পুরাণ জাঙ্গালে নাঞ্ি জীবনের আশ ॥ 
ঘুর্য! ঘৃুর্যা বুলি শুধু পলাসনের বিলে । 
ছুট? শঙ্খচিল উড়ে বিঝুদ্পদতলে ॥ 

বাঘ ছুট। ছর্দিকে বসিয়া লেজ নাড়ে । 
গোটা তিন কাছাড় খালাম গোপাল দিঘির পাড়ে ৪ 


১০০৩ 


চন্দ্রাবতী দেবী । সুন্দরী মলুয়া ॥ প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা 


জঠিমাসের খর রোইদ গায়ে ধরে স্বাল।। 
সইন্ধ্যাবেলা ঘাটে আইল কন্যা সে একেলা ॥ 
একবার নামে কন্যা আরুবার চায়। 

সুন্দর পুরুষ এক অথৃরে ঘৃমায় ॥ 

সইন্ধ্যা মিলাইয়1 যায় রবি পশ্চিম পাটে। 
তরু না ভাঙ্গিল নিদ্রা একল! জলের ঘাটে ॥ 
মনে মনে কয় কম্বা সেই না সইন্ধ্যাবেলা। 
“ঘাটের পাডে নিদ্রা যাও কে তুমি একেলা | 
আসমানে উইঠযাছে মেঘ পুব আকাশ জুড়া। 
বার্ধ্যার নমুন। বুইঝা বনে ডাকে কুড! ॥ 
রাইতে যদি বিষ্টি লামে কি হইব উপায়। 
ভিনদেশী আন্ধাইরা রাইতে যাইব কোথায় ! 
শুন রে পিতলের কলসি কইয়া বুঝাই তরে । 
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিনদেশী কুমারে ॥" 
এত বলি কলসি কন্া জলেতে ভরিল । 

জল ভরনের শবে বিনোদ জ্গাগিয়া উঠিল । 
দেখিল সুন্দর কন্যা জল লয়া? যায়। 
সোনার বরণ কন্যার গায়েতে মিলায় ॥ 
জলের না পদ্ম ফুল শুকনায় ফুটে রইয়া। 
আসমানের তার] ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়। ॥ 


ভিনদেশী পুরুষে দেখি চান্দের মতন। 

লাজ-রক্ত হইল কন্যার পর্থম যইবন ॥ 

পঞ্চ ভাইয়ের বউয়ে ডাইক্যা কয় “ননদিনী । 
সইন্ধযাকালে জলের ঘাটে একল কেন তুমি ॥ 
আউলাঝাউল। অঙ্গের বসন মাথার কেশ খুলা । 
আইজ কেনে জলের ঘাটে গিয়াছিলা একেলা ॥ 
আধা কলসি ভর] দেখি আধা কলসি খালি । 
আইজ যে দেখি ফুট! ফুল কাল দেইখ্যাছি কলি। 


১০৪ 


কি হয়্যাছে জলের ঘাটে সত্য কইরা বল। 

না ভাড়াইব! ননদিনী না করিবা ছল ॥ 

কাইল সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল । 
সঙ্গে কইরা কলমি লইব1 ভইর্যা আনবা জল? 
ঘরে আছে গন্ধ তৈল আবেব্ কাকই দিয়া । 
বাইতের আউলা চাচর কেশ দ্িবাম বান্ধিয়া ॥ 
তরে লক়্্যা ননদিনী আমর যাইবাম জলে । 

মনের কথা কইবাম শিক্পা1 ঘাটের কদমতলে ॥ 
হাইস্য1 মলুয়া কয় বউ তোমরার যত কথা । 

মোব লাইগ্যা তোমরার মনে আছে আপন ব্যথা ॥ 
কাইল রাইত কাইট্যাছে আমার অতি দারুণ জ্বরে । 
বেদনা! হইছিল আমার পেটের কামড়ে ॥ 

আইজ দুইপর কালে আমার অঙ্গের বডজ্বালা। 
সিনান করিতে ঘাটে গিয়াছিলাম একেলা ॥ 
জলের ঘাটে কদম গাছ কদমের স্ুবাস। 

সেই স্ববাসে কার না বল মন করে উদাস ॥ 
কাইল না যাইবাম আমি এ না কদমতল । 
€জামরা সবে ঘাটে যাইবা ভইরা আনবা জল 
(তভোমর? সবে জলে যাইবা না যাইবাম আমি |” 
াঁচ ভাইয়ের বউ তবে করে কানাকানি ॥ 


মায়ের মন 


বিদায় দেও মা জননী বলি তোমার আগে। 
বৈদেশে যাইতে তোমার পুত্র বিদায় মাগে ॥ 
বৈদেশেতে যায় জাছু যদ্দূর দেখা যার । 
পিছন থাইক্যা চাইয়1 দেখে অভাগিনী মায় ॥ 
বাশের ঝাড় বন জঙ্গল পুতের পিষ্ঠে পড়ে । 
আখির পানি মইছ্যা মাও ফিইর্যা আইল ঘরে 


১০৫ 


অরাজক 1 দন্দ্য কেনারামের পালা 


গারুয়ণ পাহাড হইতে জালিয়ার হাওড় । 

ঘর বাড়ি নাই কেবল নলখাগড়ের গড ॥ 

বনেতে লুকায়া? থাইকয! যত ডাকাইতগণ। 
পথিক ধরিয়! মারে ধনের কারণ ॥ 

ট্যাক! কঠি রাখে লোক মাটিতে পুতিয়।। 
ডাকাইতে কাইড] লয় ধন গামছ? মুড দিয়? । 
দেশে আছে দেওয়ান কোটাল কিছু নাই সে করে 
খাজনা আদায় কইরা। তারা সৃখে ঘোম পাছে ॥ 
ডাকাইতে দেশের রাজা বাদশারে না মানে । 
উজাড় হইল দেশ কাজীর শাসনে ॥. 

হিন্দ্ব মোছলমাঁন পর্জা কারও রেহাই নাই । 
আসমানে তাকায়া। কয় যা করে গোসাই ॥ 
কোটালের পাইক পশ্চান মুচ তাওয়াইয় ফিরে । 
ডাকাইতের নিশান] দেখলে আগে দোড় মারে ॥ 
ডাকাতি করিয়া হইল দৌলত এমন । 
দেওয়ানের দরবারে পায় সম্মান আসন ॥ 


দন্ত্যর অনুতাপ 


আকাশ চান্দোয়? হইল শুনে পশু পঙ্জি। 
কেনারাম বইস্য! রইল হস্তের খাণ্ডা রাখি ॥ 
বিস্তার পান্চরে কেনা ঘাসের আসনে ' 
গাহান শুনিতে বইল দলবল সনে ॥ 

চৈতের চৈতালী হাওয়া থির হইয়। রয় 

বৃক্ষ সবে খির. হইয়া! পাতা না নড়ায়॥ 
আসমানে চান্দের আলো তারা রইল চাইয়।। 
মনসার ভাসান গায় হাওড়ে বসিয়া ॥ 


১০৬ 


গাইতে গাইতে গাহান সইন্ধ্যা গু্জরিল। 
কেনার হুকুমে গাহান চলিতে লাগিল ॥ 

কেনার ইঙ্গিতে যত ডাকাতিয়া ছিল ! 

আন্ধার নাশিতে সবে মশাল জ্বালিল ॥ 

নীরব নিঝুম রাইত ভোর হইয়া! আইসে । 

পুব আকাশে রাঙ্গা অরুণ আলোকে পরকাশে ॥ 
হাঁওড়ে লামিয়া! আইছে ভোরের কোয়াশ"। 
এতদিন পরে কেনার হইল ভৃতাঁশা ॥ 

সঙ্গী সাথী নাই সে দেখে না দেখে কাহারে । 
কান্দিয়! উঠিল দস্যু হাহাকার কইরে | 

“কেবা কোথায় আছ আমি না দেখি কাতারে । 
থাক যদি কেউ দেখা দেও অইন্ধকারে 1... 


দ্বিজ কানাই । মহুয়। ও নদের চাদ ॥ বাইগ্যা কন্যা মহুয়া 


“আমার দৃষ্কের কথা তোমার জাইন। কিবা কাম। 
স্বুতের শেওল আইছি আবার ভাইস্যা যাইবাম ॥ 
মনের স্বখে রইছ ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া । 
আপন হালে কর ঘর সুখেতে বান্ধিয় ॥ 

“জল ভর সুন্দরী কন্তা তোমার শানে বান্ধা হিয়া। 
মিছ? কথা কইছ তুমি আমি না কইরাছি বিয়া ॥" 
“কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তান্রার হিয়া । 
এমন সুন্দর কৃমাররে তান্র] ন। দিয়াছে বিয়া ॥' 
“কঠিন আমার পিত? মাতা কঠিন আমার হিয়া । 
তোমার মতন নারী পাইলে করবাম আমি বিয়া ॥+ 
“লঙ্জ1 নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর। 
গলায় কলসি বাইন্ধ্য! এ না জলে ডূইব্য! মর ॥' 
“কোথায় পাইবাম কলসি কন্যা কোথায় পাইবাম দড়ি । 
তুমি হও গহিন গা আমি ডুইব্যা মরি ॥' 


১০৭ 


পুনমিলন 


দিনের আলো? নিইব্যা গেল আসমানে ফুটে তারা । 
বনের অইন্ধককারে কন্যা দেখে এক দেউল দেহারা ॥ 
ভাঙ্গা মন্দিরের মাঝে কত সাপে করে বাসা। 
অইন্ধকারে যায় মহুয়া ছাইড়্যা পরাণের আশা ॥ 
ভাঙ্গা মন্দির থাইকা! আইসে কাতর কণ্ঠধ্বনি । 

সেই ধ্বনি শুনিয় কন্তার বিয়াকুল পরাণি ॥ 
আসমানে তার ঝিলিমিলি চান্দে দেয় রে আলো । 
চান্দের আলোয় দুঃখিনী কন্যা এক না মানৃষ দেখিল ॥ 
শুইক্যা গেছে দেহের মাংস পইড়া রইছে হাড়। 
মন্দির মাঝে দেখে কন্তা সেই না মড়ার আকার ॥ 
পরথমে না চিনে কন্তা সেই সুন্দর বয়ান । 

লক্ষিয় চিনিল কন্যা এই ঠাকুর নদণার চান ॥ 

পতি কুলে বইল সতী পলক নাই রে চউখে। 

জংলার বাঘ! ডাক ছাইড্যা যায় ফৌসায় চৌদ্দিক সাপে 


অজ্ঞাত । প্রজাবিপ্লব ॥ রাজকন্যা রূপবতী 


পরভাতে উতঠিয্ন! পুনাই কোন কাম করে |. 
কাঙ্গালির জাঙ্গালিয়ারে ডাকে আপন গোচরে ॥ 
“শুন শুন পতি তুমি কিবা কাম কর । 

জাল বাইয়া ভাত খাও সুখে নিদ্রা পাড ॥ 

দেশ গেল ছারেখারে ধর্ম হইল নাশ। 

দারুণ দেওয়ান করে নারীর সবনাশ ॥ 

কৃলের ছেইলা। মাইরা ফেইলা। মায়েরে টাইন্া লয়। 
সিথার সিন্দ্বর মুইছ।? তারে কসবী বানায় ॥ 
আমার কন্ার রূপ যইবনের লাগিয়া । 

জামাইরে রাইখ্যাছে দেওয়ান হাজতে বান্ধিয়। ॥ 


৯০৮ 


আর ত না পরাণে সক্স এত অত্যাচার । 
মরদ হইলে করবা তুমি এহার পরতিকার ॥" 


কাঙ্গালিয়া ডাইক্যা কয় “জাঙ্গালিয়া ভাই। 
পরতিকার লাইগ্যা চল গেরামে গেরামে যাই ॥ 

কি হইব ভাই বাড়িঘরে কি হইব জমিজমা । 

ঘরের নারীর মান বাঁচে না ধর্মে পডে হানা । 
মাতবরদের কাছে যাইয়াম কি কয় তারা শুনি। 
দেশের লোকে কি কয় একবার ভালা কইরা জানি? 
পরতিকার না হইলে রে ভাই না থাকৰাম এই দেশে । 
পাহাঁডমুল্নুকে যাইবাম আমি কইছি অবশেষে ॥, 


কখঙ্গালিষা জশঙ্গালিয়া গেরামে গেরামে ঘুরে । 
দেশের সকল লোক একজোট করে ॥ 

নমো দাস হাল্রয়া দাস জালুযা যত ছিল । 

দেশের সকল পরজা একজোট হইল ॥ 

নমো দাস লড়াইয়ে জাতি ভাল? লদাই করে। 
জলের পর জালুয়া তুলন1 নাই তারে 

হালুয় দাসের জাতি জোট বড ভারী । 

এক হালুয়াষ ডাক দিলে আসে ভাজার দুই চারি ॥ 
জালুয়া হালুয়! নমো এক তয়্যা গেল । 

লডাই করিবাব লাইগা জাঙ্গীরপুব চলিল ॥ 


মায় বলে “'পৃত তমি খাইছ আমার বুকের দুধ । 
জাতির মান রাইখা আইবা রাখবা আমার মুখ ॥? 
বুড়া বাপ উইগ্যণ কয় “বুডণ হইছি আমি । 

আমার মুখ উজাল কইরা ফিইর্যা আইবা তুমি ॥” 
বইন ৰলে “ভাই তুমি লডাই জ্ঞানে ভাল । 
এইবশরে ত দেইখ্যা] লইবাম তোমার লাঠিয়শলা ॥” 
ঘরের নারী আইফ্যা কয় “সিন্দুব রাখলাম তুইলে। 
কামরাঙ্গা সিন্দুর পরবাম তুমি ফিইর্যা আইলে ॥, 


৯০৯ 


জলে চলে জালুয় জুয়ান হাজার নাও বাইয়া। 
মনপবনের নাও চলে পঙ্থঘির আগে উইড়্যা | 
ডাঙ্গায় চলে হালুয়। জুয়ান হস্তে ধনৃক তীর । 
জুতি টাঁট! ঢাল সড়কি মস্ত মন্ত বীর ॥ 

নমো দাস ভারী জুয়ান লাঠ্যাল সদ্দার। 

হন্তে লাঠি রামদাও মুখে মার মার ॥ 
ডাকভাইঙ্গা চলে জুয়ান কইরা রেরে রা রা। 
জাঙ্গীরপুর শওরে তইখন পইডা। গেল সাড়া ॥ 


ফুলেশ্বরী নদী আর জালিয়ার হাওডে। 
বিষম লড়াই হইল জলের উপরে ॥ 
দেওয়ানের কামানের নাও সব ডুইব্য! গেল। 
পাঠান সিপাই সব ছুট্ট্যা পলাইল ॥ 

দেওয়ান সাব পলাইয়! গেল দেশ ছাইডে। 
জালুয়া হালুয়া! নমো লডাই ফতে করে ॥ 


রজনী গোপাল । বিদায় ॥ পীর-বাতাসী কন্যার পালা 


সঞ্জা। গুঞ্জরিয়! গেল লীলুয়ারী বয়ারে। 

ছোটু ছোটু নদীর ঢেউ তোলাপাড়৷ করে ॥ 
গাঙ্গের ঘাটে যাইতে কণ্ঠ মুছে চৌক্ষের পানি। 
€কম্নে বিদায় দিব বন্ধে না ধরে পরাণি ॥ 

ঘাটে বান্ধা পানসি নাও বিনাথ নায়ে পাও দিল। 
আতন্তেবেস্তে পাননি নাও ঘাটের বান্ধন খুলিল ॥ 
পানিতে মারিল বাড়ি পবন বৈঠ1 দিয়] । 

চলিল বিনাথের নৌকণ এদেশ ছাড়িয়] ॥ 

সন্ধ্যা! গুঞ্জরিয়া গেছে আন্ধার হইল বন। 

শৃন্ত ঘরে যাইতে কন্যার নাই সে চলে মন॥ 
আপন দেশে গেল বিনাথ আপন মন লইয়1। 
ঘাটে খাঁড়ায়্যা রইল কন্ত। অইন্ধকারে চাইয়। ॥ 


৬১০ 


অজ্ঞাত। প্রোধিতভর্তকা ॥ আমিনা বিবি ও নছর মালুম পালা 


ঝুড়া পড়ের্‌ রে লোছ। লোছণ উজাই উডের্‌ু রেকই। 

এম্নি বার্ধযার রাইতে মৃই থাংক্যম্‌ কারে লই রে 
মুই থাইক্যম্‌ কারে লই॥ 

কুহ্ুম কুন্থম শীত পঙের্‌ রে গায়ত্‌ দিলাম কেথা । 

কন্‌ দাবাইয়ে যাইব আমার বুগর হাড্‌ডির বেথা রে-_ 
মোর বুগর হাড্‌ডিত বেথা ॥ 

দেবায় ডাকে হাঁডুমধুড়ুম আম্মান ভাঙ্গি পড়ে। 

এমনি কালে একল। আমি থাইকাম্‌ কেমনে থরে রে-- 
আমি একলা থাকি ঘরে ॥ 


বীজনায় বাড়ে ধানের রোয়া রোয়ার আগা করে লকলক। 
মোর চোগর পানিত- ভামি গেলগৈ বসর কাইলা। শখ রে-_ 
মোরু মনর যত শখ ॥ 


আউল হইয়ে যত রে মাছ তার? মেঘের পানি খাই। 
থাইল্য। ঘরত, থাঁকি কেমৃতে আমি মনরে বুঝাই রে-_ 

আইজ বন্ধঘরত্‌ নাই ॥ 
বাড়ির পাশত বিঙ্গা ক্ষেতি ক্ষেতত- টুনি পঙ্ছির বাসা। 
দিনত খা রে চটিবডি রাইতত- তারার আস রে-_ 

তার? ফিরি আইসে বাসা। 

ছয় না মাসর লাগিরে বন্ধু গেলা ছয় বচ্ছর হই যায়। 
বনর বাে ন খাইল মোরে মনর বাঘে খায় রে_ 

মোর মনর বাধে খায় ॥ 


নারীর যইবন রে বন্ধু যেমুন জোয়ারের পানি। 
কূলে কলে ভরি উড্ের্‌ রে আবার ভাভাত টানাটানি রে | 


দাও কিনি ন ধারাইলে দাওত: জামার ধরি যায়। 
খাইল্য। ভুইত দুনিয়ার যত আগাছ। গজায় রে ॥ 


পাইত্‌লার ভাত ঠাণ্ডা হইলে খাইতে মজ] নাই। 
হেলি পইড়লে সোনার ষইবন কি করবা আর আই রে। 


১১১ 


ছাট্টিনর চুলি ছিল মোর বূগত জাটণজাটি। 

সোনার যইবন মইলান হইয়ে জোয়ারে ধইরাছে ভাডি রে ॥ 

হাঁতর বেঁকী হলস্‌ হইয়ে অখন পড়ি পড়ি যায় 

ভাবন! চিন্তন! আমার চুষি চুষি খায় রে॥ 

পাড়াল্যা লোক নানান কথা দিতেছে লাগাই । 

মাও বাপ ত তোমার থুন নিতে চায় ছাডাই রে॥ 

কার লাগি কর বেতৃমি এই না কামাই রুজি। 

সি'ধাল চোরে হাতাই লই যায় ঘরর আসল পুঁজি রে॥ 

হাঙ্গার বউ ন হইয়ম রে আমি আমি ন পুইয্যম রে হাঙ্গা। 

হদ্‌ বাজাই চাইয়ম রে আমি আমার কপাল কন্নত ভাঙ্গা? রে-__ 
আমার কপাল কন্নত ভাঙ্গা ॥ 


নয়ান্টাদ ঘোষ । নতুন যৌবনী ॥ লীলা-কম্ক পালা 


সখেতে দুঃখেতে লীলার বালাকাল গেল! 
সোনার যইবন আইস্যা অঙ্গে দেখা দিল ॥ 
ভাদ্দর মাইস্যা চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তল? । 
বিরিক্ষ তলায় যাইলে কন্বা তল করে আলা ॥ 
টাচর চিকন কেশ কন্যার বাতাসেতে উডে। 
বর্ধাতিয়। চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে ॥ 
উপরেতে জোড়৷ ভূরু নীচে নয়ান তারা । 
মধুলোভে পুষ্পে যেমন বইহ্যাছে ভমরা ॥ 
কালো কাজলে আক] তার দুই না পাশে । 
বার্ধ্য! রাইতের তার। যেমন মেঘের উপর ভাসে ॥ 
ডালিমের ফুল যেমন বাতাসেতে উডে। 

সিন্দুর মাখিয়া কন্যার দিয়াছে অধরে ॥ 

তার মধ্যে দন্ত কন্যার নাই সে যায় দেখা। 
দুর্লভ মুকুত1 যেমন ঝিনইর মধ্যে ঢাকা ॥ 

ভরা সে কলমি যেমন না ঝলকে পানি। 

সেই মতন সুন্দরী লীলার চাইলচলনি ॥ 


১৯২ 


বেশের নাই আদর যতন নাই কেশের বন্ধনী । 
কোথার তনে আইসে পাগলা জোয়ারের পানি & 
রে বইসে গায় কন্যা কেউ নাই সে শুনে । 
আপন মন ভইরা] উঠে আপন কগ্চের গানে ॥ 


অজ্ঞাত । দন্যুর শৈশব ॥ কাফেন চোর! পালা 


নিকট হইল যখন পর্সবের দিন । 

ক্রমে ক্রমে চেঁউয়াপরীর তনু হইল ক্ষীণ ॥ 
দিন মাস পু হইলে দরদ উভিল 

মাডিতে পড়িক্সা কন্যা বেহোশ হইল ॥ 
গর্ভপাত হইতে কইন্তার বন্ধ হইল দম। 
জন্মিল ছাওয়াল এক বড়ই অলৈক্ষণ | 

দিনে দিনে বাড়ে ছাওয়াল বাঘের বাচ্চার মত। 
পুগের জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে অবিরত ॥ 

কোন দিন জঙ্গলায় থাকে কোন দিন ঘরে । 
মাও মর ছেমড়ারে বল কনে পুছার করে ॥ 
পিন্ধনেতে ছেঁডা লেগ মৈষা গন্ধ গায়। 
আফ্টপর মুখ লাডে যাহা পায় খায় ॥ 

গাছে গাছে থাকে বেটা গাছের বান্দর । 
পৌছে না তাহারে বাপে না করে আদর ॥ 
মনসৃর বলিয়া তার রাখা ছিল নাম । 
শিখিতে লাগিল বেট। দাগাবাজি কাম ॥ 
কাল বরণ দেহ রে তার চোগর বরণ লাল । 
চলিতে ফিরিতে করে উথাল পাথাল ॥ 

সেই গেরামের পুগ কিনারে মস্ত মস্ত মুড়া। 


পাইয়। বাশ গল্লাক বেত আর উলুছনে ভরা ॥ 
সেই ত জঙ্গলায় মনসুর ঘুরে অবিরত। 
তু'ইয়র মানুষ ডরায় তারে বাঘ ভন্ত্রকের মত | 
এমনি ডাকাইত হইল কি বলিব হায়। 

মরার কাফেন চুরি করি বাজারে বিকায় ॥ 


১১৩ 


জ্যোৎমারাত্রে আক্রমণ 


জোন্পহ্রগ্যা রাইত ওরে দোল যায় রে চলি। 
সু করি মারে রে মেল] ৰৈল ফুলের কলি ॥ , 
দোল। যায় যায় রে দোল৷ আফ বেড়ার কাধে। 
দোলার ভ্বতর নয়৷ বউয়ে গুড়ি গুড়ি কাদে ॥ 
মা-বাপের মনত পড়ে ছোড ভাহয়র মুখ । 
ঝি'কি পোগর ভাগ শুনি কাপ্লি উডে বুক ॥ 
আগে পিছে বৈরাতী যায় যায় রে ধীরে ধীরে । 
দহিনালী হাওয়] পাইয়। দোলার উলাস উড়ে ॥ 
ধবধব্যা জোন্পহর দিনের মতন রাইত। 

ঝাড়ত্‌ বসি খাপ দি রইয়ে মনসৃত্গ্যা ডাকাইত | 
একসোতি কুমাই খাল হাড়ি হইয়। পার। 

আস্তে আস্তে আইল দোল! ঝাড়ের কিনার | 
বাঘে যেমন ঝাপ দিয়া রে গরুর ধাকত পড়ে। 
মনস্বর ডাকাইত পৈডল তেমনি দোলার উপরে ॥ 


অজ্ঞাত ৷ বয়ঃসন্ধি | শীলাদেবীর পালা 


হাসিয়া থেলিয়৷ কন্যার খেলার সময় যায়। 
পঞ্চ সখীর সঙ্গে কন্যা রঙ্গেতে খেলায় । 
সোনার শিশুতি কাল রে ॥ 
আইব যইৰন কাল রে মান। নাই সে মানে। 
কাল নদীতে ডাকে জোয়ার কথ নাই সে শুনে। 
কন্তা, খেল আপন মনে রে। 
তেল থেল কন্যা তুমি লে] শেষ শিশুতির খেল!। 
কালুক1 বিয়ানে তুমি লে৷ পড়িবা একেল।। 
কাল ষইবন আইব রে ॥ 
পরাণের পরাণ পঞ্চ সখী আর ভাল না৷ লাগিব । 
ৰনের পাখির মতন পরাণ তোর শুন্তেতে উড়িব। 
সোনার ষইবন আইলে রে ॥ 


১১৪ 


কন্যা : 


ৰেপারী : 


কন্যা : 


কনা : 


অজ্ঞাত। অপহরণ ॥ চলন বিলের মেয়েলী গান 


হাতে ঝাড়ি কাংকে কলসি 
দ্যাখ বিবি যায় বিলের ঘাটে 
বিলের ঘাটে যায়] নারে বিৰি 
দ্যাখে ধান্তা নৌকার ৰেপারী নারে-কে। 
ওদিক একটু সরাও নৌকা বেপারী 
আমি জল ভরা? উঠি নারে-কে ॥ 
একটুখানি সরাও নৌকা! গো 
আমি ডুব দিয়া উঠি নারে-কে। 
এ্যাত বড় হইছাও কন্া। 
তোমার গাও ক্যান দেখি খালি। 
আইস আইস ও-নারে ৰিবি 
দেব গয়না আরও চেলী নারে-কে। 
ও কথা যদি কও বেপারী 
ঝাড়ি ফিকা মারব নারে-কে। 
ও কথা যদি কও বেপারা 
কলসি ফিক মারব নারে-কে। 
নৌকার কাছে যাইতেই ৰিবিক 
নৌকায় টাইন্ত! তুলল রে। 
আন্তে ধীরে চালাইও নৌকা 
মায়ের কান্দন শুনি রে। 
আস্তে ধীরে চালাইও নৌকা! 
বাপের কান্দন শুনি রে। 
আগেই না কচিলাম বাপজান 
বাড়িত দিও বুয়া রে ॥ 
এখন ক্যানে কান্দ রে বাপজান 
মাথায় হাতও দিয় নারে-কে। 
এখন ক্যানে কান্দ রে মাজান 
মুখে আচল দিয়! নারে-কে। 


১১৫ 


অজ্ঞাত । বৈদ ॥ ভাওয়াইয়। গান 


( আজি) নদী ন। যাইও রে বৈদ 
নদী না যাইও রে (বৈদ) নদীর ঘোল। রে ঘোলা পানি । 
আজি নদীর বদলে রে (বৈদ ) বাড়িতে ধোন্‌ গাও রে (বৈদ) 
মুই নারী তুলিয়া রে দিব পানি । 
এক নোট? তুলিয়া রে (বৈদ) দুই নোট তুলিতে রে (বৈদ ) 
খমিয়! পড়িল্‌ মোর গালার চন্দ্রমালা 
বাপ নাই মোর ভাবিবে রে (বৈদ ) মাও নাই মোর কান্দিবে রে (বেদ) 
ভাইও নাই যে তুলিয়া রে দিবে মাল] । 
ভোরষ। নদীর পারে রে (বৈদ ) রাজহংস' পঙ্ছি পড়ে রে । বৈদ ) 
পঙ্ির গলায় গজমোতির মাল। 
রাজহংসার কান্দনে রে ( বৈদ ) বাড়িঘর মোর না নাগে মনে রে (বৈদ) 
মনটা মোর উডশাও-বাইরশাও করে। 


অজ্ঞাত । ধল্লা নদীর পাড়ে 


ফান্দে পড়িয়া বগ। কান্দে রে। 
ফান্দ বসাইচে ফান্দি রে তাই পুটি মাছে দিয়া 
ওরে মাছের লোভে বোকা বগা পড়ে উডাও দিয়] ॥ 
ফান্দে পড়িয়া রে বগ! করে টানাটুন। 
ওরে আহারে কুংকুরার সৃতা হলু লোহার গুণা রে॥ 
ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে হায়রে হায়। 
ওরে আহারে দারুণ বিধি সাথী ছাড়িয়া যায় রে ॥ 
উড়িয়৷ যায় চকোয়। রে পঙ্থি বগীক্‌ বলে ঠারে 
ওরে তোমার ৰগ] বন্দী হইচে ধল্লা নদীর পারে রে। 
এই কথা শুনিয় রে বগী দুই পাঙ্খা মেলিল 
ওরে ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া দরশন দিল রে॥ 
বগাক্‌ দেখিয়? বগী কান্দে রে। 
বগীক্‌ দেখিয়া বগা কান্দে রে॥ 


১১৬ 


মানিক দত্ত ৷ ভাঙ ॥ চণ্ডীমঙ্গল 


কাতিক মাসেত ভাঙ্গের চিরল চিরল পাত। 
অথা নাই ছিল ভাঙ্গ আনিল গোর্খনাথ ॥ 
নদীর কুলের ভাঙ্গ করে সড় সড়। 
পড়িতে আছে ভাঙ্গের বাড়ি ভাঙ্গের উপর ॥ 
খোলাতে চড়াঞা ভাঙ্গের কুটা কৈল দূর । 
সেই ভাঙ্গে দিঞা খান চিনি আর গুভ॥ 
ভক্তজনে খান ভাঙ্গ মহাগুরু ভজে । 
নাগরে খাইলে ভাঙ্গ নাগরালি সাজে ॥ 
বড় মনুষ্কে খায় ভাঙ্গ মোজে ধিয়ায়। 
খট্টাতে শুইঞ1 আনন্দে নিদ্রা জায় ! 
পণ্ডিতে খায় ভাঙ্গ ভেদ বুদ্ধি পায়। 
গুণীতে খায় ভাঙ্গ পঞ্চম গায় ॥ 
যোগীগুলা খায় ভাঙ্গ যোগ সিদ্ধি তরে। 
প্রভুর সৃজন ভাঙ্গ অনেক গুণ ধরে ॥ 
নাপিতে খাইলে ভাঙ্গ চটপটা সার। 

জো লা ভায় খায় ভাঙ্গ তাত বুনিবার ॥ 
চাষাগুল। ভাঙ্গ মরিবারে খায়। 

ঢেকির মত পড়িয়! চখোয়ার মত চায় ॥ 
কাঠা দুই চাউলের অন্ন ফুএতে উড়ায় । 
দুয্পারে পড়িয়া থাকে স্ত্রীএতে ডেওয়ায় ॥ 
চৈতন্য পাইলে জেন গাডেয়া ডরায়। 


মেষ 


মেঘ মেঘ করি ইন্দ্র করিল স্মরণ । 
জোড়ে জোড়ে মেঘ আসি দিল দরশন ॥ 
দ্বর্গা বলে এত মেঘ নাল মাহিনা খাও । 
কুন মেঘের কুন কম্ম আমারে বুঝাও ॥ 


১১৭ 


হুরূকা দুরূকী বলে শুন মা ভবানী । 

হুতু দুড়ু বিন্দেক নাহি পানি ॥ 

আন্ধারিয়া মেঘ বলে শুন মা ভবানী । 
অন্ধকার করিতে পারি এহি গুণের আমি ॥ 
কালিয়া মেঘা বলে জল দেই থোডা থোড়া । 
কুন দ্বিগে ঝড় বিষ্ট কুন দিগে খরা ॥ 
সিন্দরিয়া মেঘ বলে শুন গৌরা আই । 
অন্য মেঘে দেএ জল আমি খাইয়া জাই ॥ 
দারুণ পুঙ্কর] বলে শুন মা ভবানী । 
উনপঞ্চাশ মেঘের রাজা বটি আমি ॥ 

সাত পাচ মেঘে করে তর্জন গর্জন । 
র়বশেষে দিতে পারি ঝড বরিষন ॥ 

সঙ্গে করি নিল মাতা উতপাতা পবন। 


ঘনরাম চক্রবর্তী । বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা | শ্রীধর্মমঙ্গল 


রানী রঞ্জাবতী হেথা করিয়। রন্ধন । 
স্বামীকে দিলেন অন্ন পঞ্চাশ বাঞ্জন ॥ 
পরিপাটি ভোজন করেন পাঁচ রস। 
রানী পানে চেয়ে কিছু কহেন সরস ॥ 
রমিক। রসিক রসে উপজিল হাসি। 
রভসে দ্দিবস গেল প্রবেশে তামসী ॥ 
দাসী পানে তখন সংকেতে রানী চায়। 
বাদর বঞ্চিব ঝাট নিদ্রাতুর রায় ॥ 
হাসিয়া! হরষে দাসী আসি লঘ্ৃগতি। 
বাসরে ষতনে জ্বালে রতনের বাতি ॥ 
কিবা শোভা করে সেই শয়নের শালা । 
মাঝে ষার কাঞ্চন বরণ কাচ ঢাল ॥ 
রচিল স্খদ শষ্য! যেন পয়ঃফেন। 

শয়ন করিবে তায় রায় কর্ণসেন ॥ 


১১৮৮ 


আলিকী কলাযাালী হেথা অশেষ বিশেষ । 
শশ্িমুখী বানীর রচিল লাসবেশ 
পিঠে তলোটে পউজাদ পুবটের ফাপা। 
সাবা গায্স গন্ধময় গন্ধবাণাজ চাপা ॥ 
দাসীহস্তে জলঝাক্ি গমন মন্তরা । 
ইক্দে ছনিতে ষন চল্িিল অপ্সরা ॥ 
স্ববেশে শয়নশালা প্রবেশে বূাপসী । 
মোহিত হইল বুডা হেব্রি মুখশশশী ॥ 
আইস আইস সুন্দরী সঘনে সেন ভাকে । 
মুচকি হাসিয়া পাম অধোমুখ ঢাকে ॥ 
হাসি হাটি শশিমুখী হেষি প্রাপনার্ে | 
ছেচ। গুল্পা ভান্বুল যোগান হাতে হাতে ॥ 
খেতে খেতে বাজার নস্গুনে এল ঘুম । 
চিক্সাকস চাপাক়ে গায় চন্দন কুক্ুম 
চাপে দ্ষউ চরণ চামন্রে করে ৰা। 

ব্রাজা বলে হেদে বাখানিক বুম যা ॥ 
কপাল ধেয্সান রানী মলে পেয়ে খেদ । 
আশাভক্গ দুঃখ বড করে মম্ন ভেদ & 
দাশসী বলে গুয়া পান গুজে দেহ গালে। 
ঘুমে মাটি হস্স ভাটি বক্সসের কালে । 
নাড়াচখড়। দিতে তবে উলটিয়ণ পাশ । 
হ্ুংকারি দ্বুমান ঘোরে ঘন বতেম্যাস ॥ 


বাঘ রাকজ্জার ম্বত্যু 


আগে অই অন্ধকার জলন্দার গড ! 
গোড়পতি প্রাণ লন্মযা যায় দিল বড় ॥ 
এ পুরের ভূপতি শার্দুল কামদল । 
যার পরাক্তমে টুটে দেবতার বল ॥ 


৯১ ১ 


জালাল শিখরে বধি বাঘ হল রাজা 
সঙ্দাই সদয় তারে দেবী দশভুঙ্জা ॥ 
অন্ধকের চক্ষ তুমি দক্রিদ্রের হীরা । 

না যাও ও পথে দাদা চল যাই ফিবা॥ 


গহনে গহনে গড় ভ্রমি বার তিন। 
দেখিতে না পান বায় শাদ্ুদলের চিন ॥ 
ঝোপ ঝাপ কানন কুহর বুলে চেয়ে। 
চঞ্চল চব্ত্র বড বাঘেবে না পেয়ে & 
ঈদাখড়খয়ে দণ্ডেক দেখে নগনবের ভাট । 
সুচারু চত্বর কুলি পপ্রিসর বাট & 

ঘক্স বাড়ি নগর সকনিল সোৌধময় । 

কত দেখে দেউল দেহারা দেবালয় ৷৷ 
কত কাচ! কাঞ্চন কলস শোতে তাক । 
অঠ কোঠা মন্দিরে শহর শোভা পায় ॥ 
এহেন শহ্প্রে নাহ মনুক্তের সাড়া । 
শহর করেছে নষ্ট বাঘে দিক্সা ভাড়া ॥ 
দেবতা না চলে বাট জলন্দার পথে । 
মন্দ গতি পবন পরাণ লক্ে হাতে ॥ 
উপর গগন গড়ে নাহি উড়ে পক্ষী । 
বাঘ বড় বলবান মনে নিল সাক্ষী. ॥ 
প্রতি ঘব্রে প্রবেশি সন্ধান নাহি পাক । 
রাজপাঁটে শুয়ে বাঘা স্থত্খে লিদ্রা ষাক্স ॥ 
অবলী লুটায়ে অঙ্গ আগে ছট। নুল1। 
লাকের নিশ্বাসে উড়ে নগরের ধুলা ॥ 
দেখিলে হুর্জয্স বাঘে প্রাণ ষাক্স উড়ে । 
কাননে পত্রের যেন কিবাতের কুস্ড়ে & 
প্রবল গায়ের লোম প্রাদেশপ্রমাণ । 
গোঁফ ছটা গোটা কাটা লোটা হট? কান ॥ 
বিউকণল বদন বড় বিকট দর্শন । 


৯২০ 


নাটাপারা ছুট] আখি তারার বরণ ॥ 
গোটা দশ বার হাত লেজটা দ্িঘল । 
দেখিয়া! চি্তেন সেন দেবতার বল ॥ 
বীরদর্পে বাঘেরে বলেন বাক্য যত । 
উত্তর না দেয় বাঘা আছে নিদ্রাগত ॥ 
ফলা ঠেলা দিয় যত চিক্লাইতে চান। 
কাচা ঘুমে ঘোর আখি লা মিলে নয়ান ॥ 
লেজ ধরি পাক মারি ফিরাইল পাশ। 
উলটি ঘ্বমায় ঘোরে সঘনে নিশ্বাস ॥ 
স্বচিস্তিত লাউসেন ভাবে মনে মনে । 
কেমনে হখনিব চোট জীব অচেতনে ॥ 
হেন নিদ্রাতুর বাঘ এসব গসঙ্গ । 
ভাবিতে ভাবিতে হেথা হোলো নিদ্রা ভঙ্গ ॥ 
নিদ্রা ওক হোলো? বাঘ) আলস্য এড়াই । 
অঙ্গমোড়া হুহুংকার ঘন ছাড়ে হাই ॥ 
লেজ কানে সাটে সে পাকল দিঠে চায়। 
লাউসেন বলে তোর প্রাণ নলিবঠায় ॥ 
বাঘা বলে তোমার বুঝিব বীর পন! । 
এখন পলাও প্রাণ লইয়া আপনা ॥ 

বর দিতে এসে মোরে বুঝে গেল বুদ্র। 
শশকের শক্তি নাই শুষিতে সমুদ্র ॥ 
অনেক দিবস আমি আছি এই গড়ে। 
অভক্সা আশিসে তিনকাল মনে পড়ে ॥ 


কোপে বাঘবর করিছে গরগর 
ফর্রফর করিক্ন গুম্ফ । 

কডমড় দত্ত করে বেগবস্ত 
হুন্ুস্ত মাব্রিছে লম্ফ ॥ 

আগুলিয়া বাটে লেজ কান পাটে 
শফাযে ঝাপাক়ে তাড়ে। 


১২৯ 


গুতাপে পতঙজ মারিয়া ফলঙ্গ 
ফলায় ফেলিল কেড়ে ॥ 

তবে কীরবর বায়ে করি ভর 
ফলঙ্গে লজ্বিল তায় । 

ফিরি ফলা পারি হুংকারে হাঁকারি 
ভে চোট ভানে বায় ॥। 

চমতকার চোটে লম্ফ মারি উঠে 
দাপটে না ট্রটে ৰবল। 

কোপে তাপে লাফে থাৰা মারি ধাপে 
লাউসেনে কামদল ॥ 

ঘালে খেয়ে তায় ঘায়ের জ্বালায় 
ঘরে ঘরে পডে ধোকে । 

ভর করি বায় তেড়ে আসে বায় 
ফলা হানে তার বুকে & 

০লোাটাইল্সা লেজ হোলো! হততেজ 
নখে অবনী আচড়ে। 

বিপদনাশিনী তখন তারিপী 
দেবী ভার মনে পে ॥ 


নিদাটী 


তবে ইন্দা পার হয়ে প্রবেশি শহরে । 
পড়িছে ইন্দ্ররমাটি ধরি উভ করে ॥ 

জাগ আগহজাগ মাটি কাছে লাগ মোর । 
ময়না নগর জুড়ে এস নলিদ্রাঘোর । 

আগম ডাকি নীতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি । 
কালিকাদেবীর আজ্ঞা! লাগ লাগ নিদাটী ! 
খাটে ভোটে ভ্মে পড়ে যে জন ঘুমায় । 
ভূপতি ভোত্জের আভ্ত1 ধর্‌ যেয়ে তার ॥ 


১২২ 


শব্যাকস আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে। 
ঘোব্র নিদ্রা নিদাটা নয্সনে তার লগে ॥ 
চৌদিকে প্রতক্রী জাগে আগে লাগ তায় । 
কাঙুন্ে কামাখ্যাদ্দেবী চণ্তীর আজ্ঞায় ॥ 
মাটি পড়ে দিল কুসম্তকণণের দোহাই । 
উডাইতে শহরে সবার উঠে তাই ॥ 
যেখানে যেকরূপে যেবা আছিল কথাস্র। 
নয়নে নিদাটী লেগে পডেভাক্স ঠাক ॥ 
হাঁটীরা7 বাজার কান্দ্র কাবাডি কুজুড! । 
কিবা বা যুবতী যুব? কিবা বালা বু ॥ 
জীব জন্ত আর্দি যত অচেতন গড়ে । 
থাকুক অন্যের কথা পাতা নাতি নভে । 
মন্দগতি শহরে সান্ধায়ে বুঝে সাডা। 
প্রবেশে ত্রান্দণ টবদ্য কাজস্ছেত পাড়া ৪ 
পণ্ডিত পুস্তক কোলে পডে যায় নিদ। 
পীদ্দাড়ে ঘুমায় চোর ঘরে কেটে সিদ ॥ 
ঘোর ঘুমে ঘরে কেহ উত্ভানে পিভাক্ । 
অনাথমণ্ডলে কত অতিথি ঘুমায় ॥ 

কত নারী শিশুর বদনে দিয়ে সম্তন। 
ছাকে মায়ে ভূমে পড়ে ম্বুমে অচেতন ॥ 
ব1 হাতে পাজের গোছা ভান হাতে কাটি । 
কাটুনী পড়েছে দ্রলে লেগেছে নিদ্দাটী | 
এলায়ে সাধের খোপা চাপা ফুল গা । 
স্বনব নাগরী কিবা ছেলেপিলের মা ॥ 
গবিত ভরম ভয় সব গেছে দুর 
যেখানে সেখানে পড়ে নিদ্রায় আতুর ॥ 
পিডা ঘরে ঝারি খুবি ঘটি বাটি থালা । 
উঠানে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জলে আলা ॥ 
র্রহ্ধলী বন্ধনশাতলে নিদ্রা যাক পড়ে । 
পুরীসুদ্ধ নিদাটী করেছে ত্বমগড়ে ॥ 


৯১২৬৩ 


ভোমদের মভ্ভপান 


অদ মাংসে মজিক্সা মাতিল ডোম যত। 
আনে কনে উঠেছি ইন্দ্রের এবাইবত ॥ 

ভাই ভাই বেহাই বেহাই বন্ধু বলি। 
কোলাকুলি করে কেহ লয় পদধুলি ॥ 
ঠেলাঠেলি মাতালি মাটিতে মাথ। পড়ে ॥ 
অদগক্ষে বারে ঝাকে মুখে মাছি ওড়ে ॥ 
পুনরপি শুইডিবাডি লাগাইয়া লেঠা । 
আরে তারে যেকস়ে বলে মদ দেবে বেটা ॥ 
অদ নাই বলিতে নিষেধ নাউ মানে । 
দেদে দেদে দেদে বেটা দেদে বলি টানে 
ইখহ1 ইহা? করিতে হাফালে তোকে বাড়ি । 
ভাড়া খেয়ে তবাধসে পলাক সব শুড়ি॥ 
খেয়ে যেক়ে তব্রাসে শুডিনে মাগে কোল । 
দোৌডরে তোৌডরে দড ওঠে গণুগোল ॥ 

কি কি বলি ধায় লখ্খে ডোমনী চঞ্চল ৷ 
শুডি বলে বীর কালু জেতে করে বল! 
ছুপ ছুপ বলিয়া ডোমে ধরল ভোমনী। 
বীর বলে ছেড়ে দেবে হেদে রে 0ঢেমনী ॥ 
কাচলি কচটে করে মুখে পিকে মধু ॥ 
লাজ পেকে পালায় শু-ডির বেটি বধু ॥ 
কোলে নিল প্রাণনাত্ে বান্ধি ভূজপাশে । 
লঘ্বুগতি এল ক্সরামা আপনার বাসে & 
গালে গলে গরল গোঙানি গায়ে তাপ। 
জলখ্ধে বলে কেন ওহে শাকাশুখাব্র বাপ ।॥ 
স্থুখে নাহি উত্তর উত্তরে পড়ে দুলে । 
কাদে লখে কপালে কল্কণ হানে তুলে ॥ 


৯২৪ 


মানিকরাম গাঙ্গুলি । বৃদ্ধ মল্ল ॥ ধর্মমক্রল 


নেড়া মাথ! লম্বা! দাড়ি নাহিক দশন । 
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুজ পুড়া এক যেন ॥ 
গলায় গুঞ্জার মালা গায়ে রাঙা বুল । 
ৰাহুযুগে বাজ্বন্দ বিশাপের বালা ॥ 
কাকালে জি'জির শিরে সোনার টোপর । 
দুটা চক্ষু রক্তবর্ণ মৃত্তি ভয়ংকর ৷ 

পায়ের অস্ুষ্ঠ বাকা করে মেলাপাড়া 
স্মরণে কাছাড়া খেয়ে সবাঙ্েতে কড়া ॥ 
কডমড় করে দন্ত হুহ্ুংকার ছাড়ে ! 
অনন্তের সহিত অবনীখান লড়ে ॥ 

ষোল সাঙ্গের পাথর একথান ছিল পড়ে। 
বদরি সমান তৃলে বাম বাহু নেড়ে ॥ 


রামেশ্বর ভট্টাচার্য । শস্তোৎপত্তি ॥ শিবায়ন 


নারদের ঢে কি আন্তা ধান্ত ভানে ভূত। 
শংকর সাবাসি দেন ভাল মোর পুত ॥ 
বাতাসে বাঙলা ভূত উড়াইল তুঁষ । 

যে যার আশ্রমে গেল হইল প্রত্যুষ ॥ 
এইরূপে প্রতিদিন যায় রাত্রিকাল। 
ভীম করা! ভোজন প্রভাতে ধরে হাল ॥ 
চারি দণ্ড চষে চন্দ্রচুড থাকে বস্য1। 
উড়ায় লাঙ্গল যেন উড়ু যায় খস্যা ॥ 
আম়ুধের কটমট জৃয়াল্যের মাঝে । 
হুংকারে হাকারে ঘন মেঘ যেন গাজে ॥ 
দিন দশে দু হেল্যার কান্ধ গেল রস্য | 
ধৃতুরার রস তাতে শিব দিল ঘসা ॥ 
চৈত্র মাস গেল সব চাষ হল্য পৃর্ণ। 


১২৫ 


মআঠ কর্যা মই দিয় মাটি (কল ছুর্ণ ॥ 
উচ্‌ নিচু ঢাঁলিয়। সকল টৈল সম। 
উতভরে উন্নত কল দক্ষিণ দ্িগভ্যম ? 
৫বশাখ্ে বিছাতি কল শুওক্ষণ দিনে । 
সার দিয়া সার্যা সব ভুমি বাতে বুনে ॥ 
ভুমি বূনে ভূতনাথ ভাজাপোড়া ছাড়্যা। 
কজমিব্র শাক খাক্া উজাডিল গাড়্যা ॥ 
বংর্থ নাই গেল বীজ বার্যাইল তেন । 

হন হন করে ধান বলাহক তেন ॥ 

সময়ে সডকা? তুল্য মার্যা দিল খড় ॥ 
তাতে বাতে পাটা পায়যা লাগা? শেল গড় 
হর্য ঠহস্লা তবু ধান্ত দেখে আতবিবাম । 
কালিন্দীর কুলে ঘন নবঘনশ্যাম ॥ 
হাপুতের পুত €ষন নির্ধনের ধন। 

ধান দেখ্যা প্রহিল পাসরযা পন্িিঅন ॥ 
প্রাবুট প্রবর্ত হৈল ইজ্দ্র আল্য সাজ্যা । 
স্ববজন উপরে মদন উঠে গাজ্যা ॥ 
ঈশানে ভরিক্লা আব্র একবার ডাকা ॥ 
৮প করুতা ভাক্ষুষে আকাশ আল্য ঢাক্যা ॥ 
পর্খধে পঙ্ক সংকোচ প্রথিবা পঞোমক । 
নদী লালা পুর্ণ হৈয়া মহাবেগে বয় ॥ 
চিনব্রকাল গাড়ে থাকি বারাাউল ব্যাজ । 
লাফে লাফে নর্তন কীর্তন সদা সাঙ্গ ॥ 


শাখা পরা 


শাখারী সুন্দর শুন শাখার সুন্দর । 
কি নাম তোমার কহ কোন দেশে ঘর ॥ 
কটি ছাল্যা কি কি নাম বুডিটি কেমন। 
আমি শঙ্খ প্িব আমাকে কহ পশ ॥ 


১৯২৬ 


বুড়। বজে বিলক্ষণ ব্য মোর কাছে । 
কহিতভে উচিত কথা ক্রোধ কর পাছে 
হেব বচনে হাসে ভাসে মহামায়!। 

আমি তোমার সই হইলাম তৃমি মোর সন্সা ॥ 
সক্সা সই পর নই ঘর কোথা ভল্য। 

ইহা জান্যা আপনে উচিত ম্ুশ্য বলাযা 


তৃপ্ত হৈল ভ্রিলোচন তিঅিপুরার বোলে । 
আকাশে চক্দ্রম' আনিকা দিল কোলে । 
বিহ্বল হইয়া? বুড়া বলে বাবু বর । 
অতঃপব্র সইকে সয়্যার লাগে ভার ॥ 
আসা যাওয়া? করিব আমার হল ঘর । 
আল্যে হাস্যা কস্সা কথা না বাসিও পর ॥ 
শুভক্ষণে শজ্া পরা সাজ) আশস্য সই । 
চান্দমুখখ দেখায় আমি চব্িতার্থ হই 1 

যে যেমন লাসবেশ করা শঙ্খ পবে। 

তে তেঞন সৰ দিন দপর্দপ করে ॥ 

অত এৰ অঙ্গরঙ্গ রচা' কর যায়চা ॥ 
লাসবেশ করছ আশস্তা পান একটি খাক্সযা 1 


অহামায়া মাধবকে অধাখানে করা । 
অঙ্গনে অঙ্গনাধগন বনসিলেন দেবা 
উন্তের উপরে উমার হস্ত ব্াখ্যা। 
সহলে সতঙ্গে মলে তেলে জলে মাখ্যা ॥ 
দণ্ড হই দলাযা শঙ্খ একগাাছ্রি তার । 
অনেক যতনে তিন পর তৈল পর ॥ 
মুঙা করুয। মাধব মর্দন করে হাত । 
অতঃপর অশ্থিকার তেল মহোতপাত | 
ব্যস্ত হয়্যা বিধুসুখী হস্ত নিল টান্তা । 
ইট ছুটি টানিয্স আটক করে বান্া 1 


৯৫ 


বিশ্বজ্াভা বিশ্বনাথে বাম হক্তে তেল্যা । 
কান্দে আহা উন্ত উল মব্রি মব্রি বল্যা ॥ 
কোলে কর্যা কন্যাকে জননী বন বহ্যা । 
মাসি পিসি তৃজজনে হপাশে বসে ঘেষস্্যা ॥ 
হঙ্গার তেখিয্সা দুঃখ দহে যত দানা । 
দারুদণকে দুর কর্যা দিতে বল্য তারা ॥ 
ইহ নয় শাখারী ইহার নয শশাখা। 

দ্রুত দস্ুযুদূর কর দিয়া ঘাড ধাকা ॥ 
শহরে শশখারীী ভাক্যা শীশ্র আন ধাক্সযা । 
হাক হায় হায় হেদে হত্যা হেল মায়া ॥ 
মাধব দণবুডি দেক্স থাক মাগী ডেড] । 

এ হাতে পরাবে শঙ্ঘ শশাখারীর বেটা ॥ 
ধোকা ভুলিয়া গেনু ধোকাল্যেক মোকে । 
এমন আটুন্া হাত নাহি তিন লোকে ॥. 
মেনকণ সুন্দরী মনস্তাপ কর্যা কন। 
মর্দের মদনে মাক্যা টিকে কতক্ষণ ॥ 
শাসিয় কহিল শাখা বান্রি কর্যা ঘষ। 
এ বক্সে আমিহ পর্যাছি বারদশ ॥ 
মাধব বলেন মাতা কি কত্পিব আমি । 
বিয়ের আডব্] হাত জান নাই তুমি ॥ 
তুমি শজ্ঘ পরু।াছ তোমার হাত ননী । 
এতকণলে এই শঙ্খ পন্রিলেন হনি ॥ 
বারাভ্তরে ইহারে গোবিন্দ যদি করে। 
ইনিহ উত্তম শঙ্ঘ পরিবেন পরে ॥ 

সুন্দরী বলেন সম্পা দয়া কর তুমি ॥ 

সক্সা বল্যা সবথ1 বন্সিব তবে আমি ॥ 
তৃপ্ত হল্যা ভ্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে । 
সেহ শঙ্খ স্বুন্দর পরাল্য অবহেলে ॥ 
ঠৈমবতী সহিত হাসিল শুলপাশি । 
হুলানহুলি কর্যা সবে কল হব্রিধবনি ॥ 


৯২৮ 


অজ্ঞাত । স্যষ্টিকথা & গোরক্ষবিজয় 


না আছিল অগ্নি আর না আছিল পানি, 
না! আছিল গুরু শিষ্ত ভাটি আর উজানি। 
না আছিল চন্দ্র সূর্য না আছিল দ্িশ, 
কালকৃট সর্পেতে যে না আছিল বিষ । 
কারে হৈল সব স্থান নৈরাকার, 
না আছিল জল স্থল সকলি আন্ধার 
প্রথমে আছিল প্রভু না চিনি আপনা, 
যে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতন।। 
চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা আকার, 
আকার দেখিস তান জনশ্মিল বিকার । 
নিদ্রা ভাঙ্গি মহাপ্রভু হইল চেতন, 
চৈতন্য পাইয়া দেখে ছায়ার লক্ষণ । 
এবা কোন জন হএ থাকে মোর পাশ, 
এ বলিয়। ধরিবারে মনে কৈল আশ । 
সাত পাক দিয়] তানে চাপিক়সা ধরিলা।, 
নখে ক্ষত করি তার অঙ্গ বিদারিলা। 
প্রথমে নখের চোটে আন্তিল ধুআ, 
আকাশে স্থাপনা কৈল শরতের খোআ]। 
নখে বিদারিয়। যোনি তখনে করিলা, 
উদরে আছিল বীধ খেনে নিকলিলা। 
শোপিত স্থাপিয়? প্রভু দিল এক ঝাড়া, 
শৃন্য মধ্যে জন্ম হইল লক্ষ লক্ষ তারা । 


শেখ ফয়জুল্লা | হাড়মাঁল ॥ গোরক্ষবিজয় 


ফিরিয়1 দেখিল হর গোৌরির বদন। 
ছিঙ্গার ভুর্জিতে তার হইলেক মন॥ 


১২০১ 


তবে ষদ্দি হর গৌরি একত্রে বসিল। 
সিব স্থানে গৌরি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
কণ্ঠে কেনে ঘোমার হাড়ের ধর মালা। 
ঝলমল করে জেন জলদ উঝলা ॥ 
মহাদেবে বোলে তুমি কহিয়াছ ভাল। 
তত্বকথা কহি আমি শুনহ তৎকাল ॥ 
সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার | 

একবার মর তুমি একখানি হাড ॥ 
তোমার সম্তাপ হয় নিসানী তোমার । 
এই কহিলাম প্রিয়া স্বন তত্ব সার | 

তুক্দি কেনে তর গোসাঞ্ি আন্দি কেনে মরি । 
হেন তত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি ॥ 


ভীমসেন নায় । যোগিনীর প্রেমনিবেদন ॥ গোরখ্বিজয় 


তরুতলে বসি আছে গোর মহামুনি, 

সাক্ষাতে মিলিল আসি নগর-যোগিনী । 

জল ভরিতে আইল সরোবর তীরে, 

গাত্বর যোগীরে দেখি ঢালে আর ভরে। 

নয়নের ঠার দিয় কথা কহে ছলে, 

বক্ষেত নাহিক বস্ত্র রত্রুহার দুলে । 

কোথা হতে আইলা যোগী কোথাএ তোমার ঘর, 
কি হেতু আসিয়াছ কদলীর নগর । 

পরদেশী যোগী পাইলে চরে নি জাএ ধরি, 
দক্ষিণ মশানে নিয়া তারে ফালাএ মারি । 

বুডা যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল, 

গার যোগী পাইলে তুলি দেয় শাল। 

আধা বসের যোগী পাইলে কোমরে তুলি কাটে, 
পোল বস্যা পাইলে পাটাতে তুলি বাটে। 


১৩০ 


না জানিয়া ভালমন্দ আইল এই দেশে, 
বিপথে মরিতে আইলা কহিলাম বিশেষে । 
আমি তোম। কি দভ আমার বচন ধর 
চল যোগী আমার যেবাড়ি, 
এথাতে থাকিয়? যবে কোন জনে দেখে তবে 
ঝুলি কাথা সব নিব কাড়ি। 
আঞ্লে ঢাকিয়া লিমু মণ্ডবেতে বাস দিমু 
খাবরি ভরিয়া দিমু ভাত, 
নিতি নিরামিষ্য খাই ব্রাঙ্গণী ষোশিনী হই 
চল যোগী আমার বাসাত। 
এখানে কহিতে তোকে কনে কথা থাকি দেখে 
উঠ যোগী চল ষাই ঝাটে, 
আগে আগে চল তুঙ্গি পাছে পাছে আসি আল্গি 
কথা কৈবাম বাটে বাটে। 
ষোগীর বাড়িত যোগী যাইৰ? অন্নজল স্থিতি পাইব! 
কার কিছু না হইব ভয়ে, 


তুমি আন্গি জ্ঞানী জন একই কুলে উতপন 
তাত কিছু দোষ নাই হএ 

গাভুর যোশিয়া তুমি জোয়ান ষোগিনী আমি 
যে কথা কহিমু ব্যবহারে, 

&সবিবাম রাত্রিদিন না জানিব! ভিন্নভিন্ন 
যেই আশ থাকয়ে তোল্দারে। 

আন্গারে কাটমু স্থৃতি তুন্গি ষে বুনিবা ধুতি 
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি, 

দিনে দিনে বেশ হইব সমপতি বাড়িয়া যাইব 
তবে যাইব কাথা আর ঝুলি । 

ষযখনে সমাজে যাইবা মৈদ্য ঘটি মান্য পাইবা 
কথ। কৈব। দুই হাত নাড়ি, 

নস্সানে নয়ানে চাএ ঠার দিয়! কথ কএ 


চল ষোগী আমার যে বাড়ি 1 


৯১৩১ 


ভীমরতি 


টিম টিম করিস মাদলে দিল সান, 
কর্ণপথে ঘষনমত আবুত হইল প্রাণ । 
নাচভ্ত যে গের্খনাথ মাদলে কত্ত্রি ভর, 
শুন্যেতে নাচক্সে গোর্ধ দেখে সর্ব নর । 
হাতের ডমকে নাচে গাও নাতি নড়ে, 
আপনে ডুবাইলা ভরা গুরু মোছন্দন্ 
মআননাথ বলে আছে মোর যত সহ্খী, 
এমত নাটুয়। আমি কত নাই দেখি । 

এই বূপ €ষাঁবন তুন্দি না কর নিক্ষ্ষল. 
আন্দাতে ভজিস্রা রূপ করহ সফল । 
ষোল শত যুবতী পালি আপনার গুণে, 
তোমান্রে পালেব আমি যেই লয়ে মনে । 
লাচত্তি ষ শোর্খনাথ শুন্বে করি ভর, 
কাকা সাধ কাযা সাধ গুরু মোছনল্দর ॥। 
নাট কর নটা তুমি কথা কহ ছলে, 
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে । 
বুড়া দেখি তুমি মোরে যাইতে চাহ ছি, 
বাবে বারে ভক্তি কর গুরু হেন বলি। 
বুড়1 নএ আমি তরুণা কিসে লাগে, 
শতেক তক্ুণা আলি দেয় মোর আগে। 
দেখিব। বুডার বল ধরি ষর্দি বলে, 

হই কুচ মদ্িপ্্রা তুলিস্সা েৈমু কোলে । 
কাঞ্চনি ফাড়িস্ব তোর খসামূু কবন্ী, 
আমন ঘবেতে আদি যাইতে চাক ফিরি ॥ 


পতিত গুরুকে শিষ্কের ভত্সনা 


কাথা ঝুলি নেয় পুত্র আর লাউয়। লাতি, 
আমি মৈলে তুমি আসি দিস মোরে মাটি। 
মাউগা যুগী হেন খুটা না বলিক্প প্ুতা, 


ষোল শত যুবতী এ তোমা ন্াখে বেডি, 
মরা গরু তেন শকুনে না যায় এডি ॥ 
শুখাইল বালুচর গা্গে নাই পানি, 
নোৌকাখানি ডুবাইল? শুখনাতে আনি । 
অর্ধ উধেব” এডি গেলা এ চান্দ সুকজ, 
ঠাঠার হইল গুরু বাঘিনীর জ্বঝ । 
মত্স্যের প্রহরী তুমি রাখিস্াছ উদ, 
বিড়াল প্রহরী দিল ঘন আউট তুধ। 
বাইটর কুঠারে গুরু সপিক্সাছ তবু, 
ব্যাঘ্বের মুখেতে যেন সপিক্সাছ গরু । 
ধান্স প্রসরি তুমি রাখিছ উন্দ্রুর, 

পাকন। কদলী দিল শুগাল প্রচুর । 
কাড়ারি না হইলে দড় পাতআশল খসে, 
নিত্য ডাকাতি হৈলে নগর না বৈসে। 
ইট খিল গুরু ভাঙ্গি পড়ে চূড়া, 
ঢলিল তোমার কায? কাচা হইলা বুড়া । 
নান! অলংকার প্রি কামিনী আইল সাজি, 
হর্সিল সকল ধন পাতি মাক্সা বাজি । 
শীতল বচনে গুরু হাত দ্িল। অঙ্গে, 
তৃতীয়া শেষে যেন ভাট! দিল গাঙে । 
মেখলি এডিয় তুমি পাইলা। সুন্দরী, 
আদারি এডিয়া পাইল উআরি তমহারি । 
.চীপড7 এন্চিস্সণ পাইলা এ খাট বিছাৰন, 
চক্র এডিয্স পাইলা এ তির কামান । 


১৩৩ 


ফাড় পাত এডি পাইল! সুবর্পের থালা, 
রত্রমাল। পাইয়া গুরু রুদ্রাক্ষ ত্যজিলা । 
গুরুর বচন পুনি ন1 চিত্তিল। বাপ, 
হারাইল সব জ্ঞান ষেন বাদিয়ার সাপ। 
আমার বচন গুরু তোমার নাই মন, 
অশ্বশ্থখের গাছে যেমন কহিএ স্বপন । 


অজ্ঞাত । কোথার ছিল ॥ মীন মছন্দ গোরখ গোষ্ঠ 


গুরু গোশাঞ্ি 

হৃদয় না ছিল জখন 
কথা ছিল মন। 
নাভি না ছিল জখন 
কথা ছিল পবন । 
রূপ না ছিল জখন 
কথা ছিল শব । 
গগন না ছিল জখন 
কথা বৈশে চন্দ্র ॥ 


হৃদয় না ছিল জখন 
নিরঞনে ছিল মন। 
নাভি না ছিল জখন 
নির্মলে বহে পবন । 
রূপ না ছিল জথন 
নিমলে বহে শব । 
গগন না ছিল জখন 
উনহৃং বহে চন্দ্র ॥ 


১৩৩ 


অজ্ঞাত । গোপীচন্দ্রের সন্যাস ॥ গোপী চন্দ্রের গান 


ডাইন হাতের আশা ময়না বাম হস্তে নিয় । 
ছাইলাক আশীবাদ দেয় মস্তক ধরি] ॥ 

“দিনে আসে সাতবার যম রাইতে নওবার ॥ 
চিলার নাকাঁন ভমক ছাড়ে তোক ধরিবার ॥ 

বধূ নেয়া শুইয়া থাক লাটমন্দির ঘরে । 

সিতানে পৈতানে জম দুলাদ্রুলি করে ॥ 

তুই হইলু মোর হালের বলদ মৃই তোর সিঙ্গের দডি। 
কয় কাল জাগিয়। থাকিম তোর শিয়রের পহরি ॥ 
সত্য গেল দোয়াপরি ত্রেতা গেল হেলে। 
কলিকাল দিল দেখা বৈরাণ হও সকালে ॥ 

সাত নাই পাচ নাই মোর একেলায় কানাই । 

এই বাদে সোনাই যাদব তোক সন্যাসে পাঠাই ॥" 


রাজ। বলে শান মা জননী লক্ষ্মী রাই। 

সন্ন্যাস যাবার ৰল মা সন্ন্যাস হৈয়া ষাই ॥ 

পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কর্ড । 

অদ্ুনা পদৃনা রানীক সঙ্গে নিবার চাও ॥ 

অদৃনা পদৃনা রানীর ঘরকে দেখি বটবৃক্ষের ছায়া । 
ছাড়ি যাইতে রঙ্গের জরুকে মোর বড় নাগে দয়া ॥ 
নালুয়? পত্বী কন্তা হালিয় পড়ে বায়। 

ষোল বংসর হৈল বিভার হরিদ্রা আছে গায় ॥ 
ৰিভার হরিদ্রা আছে বিভার আম ডালি । 

এমন নারীর রূপ আমি কবে নাই দেখি ।' 


“বধূ বধু বল বেট] বধূ আপ্ত নয়। 

কলিজ] ফাড়িয়। দিলে স্ত্রী আপনার নয় ॥ 

সরু সরু কথা বধূ তোর কানের কাছে কয় । 
হাঁড়,মাংস ছাড়ি তোর পরাপ কাড়ি লয়॥ 

বাঘের নাকান একঙ্গা পেঙ্গা বিলাইর নাকা বৈসে । 


১৩৫ 


মায়ের নাক অন স্পর্শে ব্রল্মার নাকা চোষে ॥ 
কদুমণি বধু কদমের তলে বাসা। 

কখন খায় ঘ্বত অন্ন কখন উপদশা ॥ 

কোন দ্দিকে ভাল পুরুষ পনস্থ বৈয়া যায় । 
হাতের হিঞালি দিয়? বধু ভ্রমর ভুলায় ॥ 
আপনার সোআমিক দ্যাখে নিমহ্যান তিতা । 
পরপুকুষক দেখি হাসি বোলে কথা ॥ 

সতী নারীর পতি বেট! দেউলের চুড1। 
অসতীব পতি জ্যামন ভাঙ্গ।' নাএর গুড়া ॥ 
ভাঙ্গা! নাএর গুডা জাটামন জলে খনি পডে। 
অসতভীর পতি পস্তে পড়ি মরে ॥ 


নটার খোপা কাধা 


যখন তীর) নটা বরাজাক পাইল । 
খটমট করিয়া নী হাসিয়। উঠিল ॥ 
ট্রপুস ট্রপুস করিয়া হাড়ি মাথা দমকাইল ॥ 


কাকেক্সা কাকেয়। নট চুলের ভাঙে জ্ঞালি। 
সিথার গোডে পিন্ধিলে মুক্তা সারি সারি | 
কাকেয়া কাকেয়া নটী ডুল করিল গোটা । 

মাঝ কপালে তুলিয়। পিন্ধে তিলকের নয়টা ফৌট? ॥ 
প্রথমেতে পিন্ধলে খোপা হাটে ট্যাব] । 

খোপার ভিতর খেলা খেলায় ছয় বুড়ী চাংড়1 | 
ও খোপা পিন্ধিয়? নটী রূপের দিকে চায়। 

মনতে না থায় খোপা আউলাইয়। ফেলায় ॥ 

তার পাছত পিদ্ধে খোপা চাং আর ব্যাং । 

কোন জন্মে দেখছেন নিকি খোপার যোল ঠ্যাং ॥ 
এ খোপা পিন্ধিয়। নটা রূপ নেহালায় । 

মনতে না খাইল খোপা আউলাইয়। ফেলায় ॥ 


১৩৬ 


আর একখান খোপ। বান্ধে ভাল মরুআর । 
খোপার উপর নাগালে নানা ফুলের ঝাড় ॥ 
রাইত হৈলে ফোটে ফুল জ্যান সরগের তারা । 
খোপার ফুলে খ্যাল। করে গুঞরের ভোমরা ॥ 
সন্ধ্যা হৈলে ভোমরা লাগায় কলার । 
একখান খোঁপায় কৈল্লে তিনখান দুয়ার ॥ 
একখান দুক্সারে গায়তা গীত গায় । 

আর একখান দুয়ারে ব্রান্দনে তিথি চায় । 
আর একখান দুয়ারে নটুয়? নাচন পায় ।॥ 

এ খোপা পিক্ধিয়া নটী রূপের দিকে চায়। 
ন্টারু ছাটায় খোপার ছাটায় এক লাগ্য পায় । 


ভু'ইফোড় 


ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড বিষয় পায়। 
টেড়িয়া ক্র পাগড়ি বান্ধিছায়ার দিকে চায়। 
বাশের পাতারি নাকান ফণারফ্যারিয়া বেডার। 


বিষ্ণু পাল । সহমরণের পরে | মনসামঙ্গল 


সোনার পুতুলি ছুটি ছাই হঞ] গেল ! 
ভ্রমর-ভ্রমরী ছুটি উডিতে লাশিল ॥ 

আলগ হথে মাধাই ধরিঞা আনিল। 
মনসার কাছে লঞ] ছুটি জীব দিল | 
হাসিঞ। বলেন প্রিয় বাণী। 

“কেবা নারী কেবা পুরুষ চিনিবারে নারী 1, 


“ষেটিকে দেখিছ, মা, চঞ্চল যুবতী । 
সেইটি বটে, মা, স্রীলোক জাতি ॥ 


১৩৭ 


সোনা-রুপার কোৌটাতে অনি-ভষাকে ভরি এ] । 
চাম্পা নগরে যান জিতেক্দ্রিয় হ.ঞ৪1 ॥ 

গন কবি বিনুর পাল বিষংরির বর । 

চান্দর খিডকিতে ষাঞ দিলা দরশন ॥ 


অজ্ঞাত । বেদেনীর গান 


সাপ ধরা মোর জাতি গো ব্যবস। 
সাপারুর মেয়ে গো । 
বড় সাপের খেলা ০গ1 দেখাই 
নগনে বাজারে গো । 
উচকপালী চিরল গো দাতি 
লাম্প মাথার কেশ গো 
চিরল দাতের মিছরি গো দিয়া 
পাগল করল দেশ গো। 
আইস আইস কামাইরাযা ভাই গো 
খাও বাটার পান গো 
ভাল! কইব্ গইডে। গো কামার 
লোহার মাঞ্জসখান গো । 
সাত ভাইয়ের ভশ্লী গো আমি 
নয়না মানুর ভাগনী গো 
কালরাত্রি পদ্দধা গো বতী 
মোরে কইল রডী গো ॥ 


অত্ভাত । অশভ্েদ 


মংস্য চেনে গহিন গম্ভ, পঙ্ছি চেনে ডাল, 

মায় সে জানে বিটার দরদ যার কলিজার শ্যাল। 
নানান ববুণ গাভী বরে ভাই একই বরণ দুধ, 

জগং ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত। 


১৩৮ 


অজ্ঞাত । গাজির গান 


ভাল নাচে রে নাচে ভালা! অতি চমতকার ॥ 
হেন্দেড়? কেন্দেড়া বাঘ চগবগাইয়া চায় 
গোয়ালিয়ার বড় গাই বাঘে লহইক্সা যায় ॥ 
গোয়ালিক়ার মা বড় কাকাইল ভাঙ্গা বুড়ি 
বাঘ মারিতে লইয়। যায় দুয়ার বান্ধা বারী ॥ 
বুড়ি বলে দাড়াও বাঘ একবার ফিইরাযা চণ'এ 
গাই আমার হাতে দেও ভাল যদি চাও ॥ 
হাউ হাউ কইরা্যা ডাকে বাঘ বড চউথে চায় 
গাজী গাজী বইলা বুডি বাঘ মারিতে যায়? 
বাঘ না হই আমি বুড়ি বড দয়াল গাজ্ঞী 
বুড়ি বলে দয়াল গাজী রক্ষা! কর তুমি? 
সাক্ষাতে দাডাইয়া গাজী রূপ বদলিজ। 
সেলাম জানাইল। বুড়ি ছুই হাত তুলিয়! ॥ 


অভ্ভাত । সারি গান 


হায় বে নাও পবনেব ঘোড়া? 

টড না ফালাইবার আগে 

শূন্যে করে উডা। 

(ওকি চলললললল ঠিঃ হিঃ তিঃ) 
উজান বাঁকে থাকে বন্ধু ভাইটযাল বাকে থান! 
চোখের দেখা মুখের হাঁসি কে কইরাছে মানা । 

সখা সয় না প্রাণে আর 

সব অঙ্গ বিচ্ছেদ বাপে বিদ্ধিল আমার 

কই মরে কইয়ের তেলে 

মাগুর মরে ঝোলে। 

রসিক মরে প্রেমের জ্বালায় 

ফড়িং মরে ফালে গো ॥ 


১৩৯) 


গঙ্জারাম দত্ত । বীর হাঙ্জামা ॥ মহারাষ্ট্রপুরাণ 


ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল। 

বরগীর ভএ সব পলাইল ॥ 

চাইর দিকে লোক পালাঞ ঠাঞ্ ঠা । 
ছত্তিস বর্ণের লোক পালাএ তার অন্ত নাঞ্জি | 
এই মতে সব লোক পালাইয়া জাইতে। 
আচ্িতে বরগী ঘেরিলা আইসা সাথে ॥ 
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া। 
সোনা রুপা লুঠে নেএ আর সব ছাড়া ॥ 
কার হাত কাটে কার নাক কান। 

এক চোটে কার বধএ পরাণ ॥ 

ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া! জাএ। 
আঙ্গৃষ্ঠে দড়ি বাধি দেয় তার গলাএ ॥ 

এক জন ছাড়ে তারে আর জনা ধরে। 
বূমণের ভরে ভ্রাহি আহি শক করে ॥ 

এত মত বরুগশ কত পাপ কর্ম কইরা । 
সেই সৰ স্ত্রীলোক জত দেয় সব ছাইড়া ॥ 
তবে মাঠে লুটির1 বরগী গ্রামে সাধাএ। 
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ ॥ 
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিফু্মণ্ডব। 

ছোট বড ঘর আদি পোড়াইল সব॥ 

এই মতে জত সব গ্রাম পোডাইয়া । 
চতুপিকে বরগী বেড়াএ লুটিয়? ॥ 


কাহুকে বাধে বরগী দিয়া পিঠমোড়া । 
চিত কইর। মারে লাথি পাএ জুতা! চড়া ॥ 
রূপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে । 

রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥ 
কাহুকে ধরিয়া বরগী পখথইরে ডুবাএ। 
ফাকর হইয়] তবে কার প্রাণ জাএ ॥ 

এই মতে বরগী কত বিপরীত করে । 

টাকা কডি না পাইলে তারে প্রাণে মারে ॥ 


১৪০ 


যাদবেজ্দ্র । মায়ের উৎকণ্ঠা 


আমার শপতি লাগে ন। ধাইহ ধেনুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি। 

নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেপু 
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥ 

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে 
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে। 

তুমি তার মাঝে রইও সঙ্গ ছাড় ন! হইয় 
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥ 

ক্ষুধ1 হৈলে লৈয়া খাইও পথ পানে চাহি যাইও 
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে । 

কারু বোলে বড ধেনু ফিরাইতে না ষাইয় কানু 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥ 

থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় 
রবি যেন না লাগয়ে গায় । 

যাদবেক্দ্রে সঙ্গে লইয় বাধা পানাই হাতে থুইয় 


বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥ 


সৈয়দ মতুজা । রাধিকার খেয়ার পণ 


পার কর পার কর নাইয়] কানাই। 

কানাই মোরে পার কর রে॥ 

ঘণটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার । 
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার ॥ 
হইল হাটের বেল। না হৈল বিকাকিনি। 
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি ॥ 
সৈয়দ মর্তুজ। কহে রাধে গোয়ালিনী । 
কানাইয়ের বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী ॥ 


১৪১ 


গৌঁজলা গুই ৷ চাদবদনী 


এসো এসে চাদবদনি, 

এ বসে নীরস কোরো না ধনি ॥ 
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, 
তুমি কমলিনী আমি সে ভূ, 
অনুমানে বুঝি আমি সে ভূজঙ্গ, 
তুমি আমার তায় রতনমণি ॥ 
তোমাতে আমাতে একই কাযা, 
আমি দেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়ণ?, 
আমি মহাপ্রথণী, তুমি লো মায়া, 
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥ 


ভারতচক্দজ্র নায় ৷ হনগোৌরীকন্দল ॥ অনদামঙ্গল 


শংকর কহেন শুন শুনত শংকরি। 
ক্ষুধায় কাপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥ 
নিতা নিত, ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই । 
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥ 
সকলের ঘরে ঘরে নিতা ফিরি মেগে। 
শরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥ 

আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ 7 
কপালে আগুন মোর না ঘ্বচিল দুখ ॥ 
বিধাতার লিখন কাহার সাধা খণ্ডি। 
গৃহিনী ভাগের মত পাইয়াছি চণ্তী ॥ 
পরস্পর) পরস্পরু শুনি এই সূত্র। 
স্্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগে। পুত্র ॥ 
শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে। 

খক ধকজ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে ॥ 
শুনিলি বিজয়া জয়। বুডাটির বোল। 
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥ 


১৪২ 


হজ হজম কি কহিৰ বিধাতা পধষত্ডী । 
চণ্ডেব্র কপালে পড়ে নাম হল চশ্তভী 7 
গুণের নাাহিক সীমা কূপ ভতোধিক । 
বস্সসে না দেখি গছ পাথর বলাীীক ॥ 
সম্পর্দের সীমা নাই বুডা গরু পুজি ।. 
বসনা কেবল কথা সিন্দ্রকের কু-জি । 
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধল। 
উচ্ঠার কপালে সবে হয়েছে নন্দন ॥ 
অলাক্ষণা স্বলক্ষণা যে হই সে হই। 

মোর আসিবার পুর্বকান্িি ধন কই ॥ 
শিক্ষাছিতলে বুড়াটি যখন বন হস্ে। 
শিষাাছিলে মোর তঞ্জে কত ধন লয়ে ॥ 
বুডা গরু জড়া দীত ভাজা গাছ গাড়ু । 
বুতিন বাথ বাঘছাল সাপ দিচ্ছি লাড়ু ॥ 
তখনো? যে ধন ছিল এখনো মে ধন । 
তবে মোবে অলক্ষণণ? কন কি কখবুপ ॥ 
উহার ভাগ্যের বলে হইক্সাছে বেটা । 
কণবে কৰ এ কোতুক বৃক্সিবেক কেটা 0 
বড পুত গঙজ্মুখখ চারি হাতে খান । 
সবে গুণ [সিছ্্ি খেতে বাপের সমান ॥ 
ভিক্ষা! মাগি খুদ্দ-কণ যে পান ঠাকুর । 
তাহার ইন্দ্রব্লে কবে কাটুর কুই্রুর ॥ 
ছোট প্ুুত্র কাতিকেস্স ছক্স সু খায় । 
উপাঙ্সেক্স সীমা নাই অসুরে উড়াস ॥ 
উপবুক্ত ছুটি পুত্র আপনি যেমন । 

সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥ 
করেতে হইল কভা িসছ্ধি বেটে বেটে । 
তৈল বিন? চুলে জট! অঙ্গ গেল ফেওে £ 
 ্শাখ। শাড়ি সিন্দুব চন্দন পান গুড়া । 
নাহ «দি আরতি কেবল আচাভুয্সা ! 


১৪৩ 


শিবের ভিক্ষাবাত্রা 


০ষখানে £ষখানে হর অন্ন হেতু ষান। 
হ7 অন্ন হা? অন্গ ভিন্র শুনিতে না পান ॥ 
দ্ধুরে হতে শুনা যায় অহেশের শিজা । 
শিব এলা বলে ধাক্স যত বঙজচিঙ্জগা ॥ 
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ । 
কেহ বলে বুড়শটি খেলাও দেখি সাপ ॥ 
কহ বলে জট? ৫হতে লাবু কর আল । 
কেহ বলে জ্বাল তেখে কপালে অনল ॥ 
কেত বলে ভাল করি শিশঙ্গাটি বাজাও । 
কেত বলে ডমব্ু বাজাক্ে গীত গাঁও ॥ 
কেহ বনে নাচ দেখে গাল বাজখইয়া । 
ছাত মাটি কেহ গা দয় ফেলাইয়া ॥ 
কেহ আনিন দেয় ধুতুরার ফুল ফল । 
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিক্গ গরল ॥ 
আবু আব দিন তাহোে হাসেন তচোসাই । 
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই ॥ 


পদ্িনী 
তেনকাালে এক ব্রামা জান করি যায়। 
তল বিন ছলে জট খডি উডে গাস্র ৭ 
শুভ বাক্কা। পদ্মপাঁতে কটি আচ্ছাদন । 
ঢাকিস়াছে পদ্রপাতে মাথা আর মতন ॥ 
অন্ন বিনা কলেববে অস্থিচয্ সানু । 
গেৌঁক্ে লোকে দিয়াছে পছ্িনী নাম ভাব ॥ 
আশক্তের চিহ্ত হাতে লোহা একগাছি । 
পন বিনা পন্লিনীর স্বখে উড়ে মাছি ॥ 
অভিমানে সেই ব্ামা কারেহ না চায় । 
মনুষ্য দেখিলে পত্খে বনে বনে যায় ॥ 


১৯১৪৪ 


১০ 


নিকটে বিজয়। গিয়া কহিল তাহারে । 
হের এই ঠাকুরানী ডাকেন তোমারে ॥ 
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন । 

কে ডাকিলে অভাশগীরে কে আছে এমন ॥ 
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্দিনী। 
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী ॥ 


অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী 


অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে । 
পার কর বলিয়। ডাকিলা পাট্রুনঠরে ॥ 
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী। 
তরায় আনিল নৌকা বামান্বর শুনি ॥ 
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞানিল ঈশ্বরী পাটুনী। 
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥ 
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার। 
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥ 
ঈম্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী । 

বৃুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥ 
বিশেষশণে সবিশেষ কহিবারে পারি । 
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ 
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত । 
পরুমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥ 
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম ॥ 
অতিবড বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥ 
কুকথায় পঞ্চমুখ কগ্ঠভরা বিষ । 
কেবল আমার সঙ্গে দ্ন্দ অহনিশ ॥ 


গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি । 


১৪৫ 


জীবনম্থরূপা সেস্বমীর শিবোমশি ॥ 
ভূত নাচাইস্স। পতি ফেরে ঘরে ঘবে ॥ 

না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন ৰরে ॥ 
অভিমানে সম্মদ্রেতে ধাপ দিল ভাই । 
€ষ মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥ 
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল । 
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥ 
শীত্র আনিস নায় টড দিবা কিবা বল । 
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥৷ 
যার লামে পার করে ভবপারাবান। 
ভাল ভাগ্য পাট্ুনী তাহারে করে পার ॥ 
বসিলা নায়েব বাড়ে নামাইয়া পদ । 
কিবা শোভ] নদীতে স্টিল কোকনদ ॥ 
পাটুনী বলিছে মা গো টস ভাল হয়ে। 
পায়ে ধরি কি জানি কুমিতে যাবে লক্ষে ॥ 
ভবানী কহেন তোর লায়ে ভরা জল । 
আলত]। ধুইবে পদ কোথা খুব বল ॥ 
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন । 
€সপেডতি উপরে রাখ ও বাঙগা চরণ ॥। 
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিক্সা অভ্তরে । 
বাাখিল। ছুখানি, পঙ্দ েউভি উপরে ॥ 
০-সউতিতেতে পদ দেবী ব্রাখিতে বাখিতে। 
€সডতিত হহল সানা দেখিতে (দাখতে ॥ 
€সানার ০েউতি দখ্খি পাটুনার ভক্ম । 

এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥ 
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল । 
দিযাছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥ 

€হব্র দেখ সৌঁউতিতে থুয়েছিল পদ । 
কাতের সেউতি মোর ঠহলা অষ্টাপদ ॥ 
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চস্স ॥ 


১৪৬ 


দক্সাসস দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥ 
ছণাডাঁইতে নাব্রি দেবী কহিলা হাসিয়। । 
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥ 
কত দ্বিন ছিনু হরিত্োাডের নিবাসে। 
ছাঁড়িলাম তার বাড়ি কন্দলেব জাসে ॥ 
ভবানন্দ মজ্বন্দার নিবাতে বুহিব। 

পল মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥ 
প্রণমিষ্পা? পাট্ুনী কহিছে জোডহাতে । 
আমার সন্তান যেন থাকে হুধে ভাতে ॥ 
তথান্ত বলিস্রা দেবী দিলা বরদান। 
হধে ভাতে থাকিতেক তোমার সম্ভান ॥ 


হীরা মালিনী 


সুর্য যায় অস্তগির্ি আইসে যামিলী। 
হেনকাালে তথা এক আইল মালিনা ॥ 
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম। 

দাত ছাল মাজা দোলা তাস্য অবিরাম ॥ 
গাঁলভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে । 
কানে কড়ি কডের্াাডী কথা কয় ছলে ।॥ 
চুডাবান্ধা ছুল পন্িধান সাদা শাডি। 
ফুলের চুপি কীাতখ ফিপে বাড়ি বাড়ি ॥ 
আছিল বিস্তর ঠাঁট প্রথম বক্সে । 

'এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥ 
ছিটাফোটা তন্ত্রমন্ত্র আসে কতগুলিন। 
চচঙ্গড়! ভূলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ডলি ॥ 
বাতাসে পাতিয় ফাদ কন্দল জাম । 
পডশী না থাকে কাছে কন্দাল দায় ॥ 
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাডা। 
তুলিতে টবকালে ফুল আইল সেই পাড়া ॥ 


১৪৭ 


নারীদের পতিনিন্দা 


এক ব্রামা বলে সই শুন মোর হত । 
আমার মিলিল পতি কাল কালাম্ুখখ ॥. 
সাধ করে শিখিলাম কাব্যকস যত । 
কালার কপাতল পাড়ি সব তৈল হত ॥ 
বুঝায্স চোরের মত চুপ করি ঠারে। 
আলোতে কিবিৎ ভাল প্রমাদ আধারে । 
টৈলে নয় কেই করি কষ্টেতে শয়ন । 
£বাগী যেন নিম খায্স মুদি নয়ন ॥ 
আর নামা বলে সই এ বরং সুখ ॥ 

মোর দুঃখ শুনিলে পালাবে তোর হুখ ॥ 
বাজসভাসদ পতি ৫বদ্যবৃত্তি করে । 
তভাজনের কালে মাত্র দেখা পখহ ঘনলে ॥ 
নাভী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ। 
আমি কাপি কামজ্যত্ে 0 বলে উল্ত্বণ ॥ 
চতুর্ত্রখ খাইতে বলে শুনে হহখ পাক । 
বজ্জর পড়ুক চতুষ্ুখের মাথায় এ 

আর ব্রাম] বলে তসেহ কিছু ভাল বটে । 
নাভী ধরিবার বেলা হাত ধন্সা ঘটে ॥ 
ক্াধাজসভাসদ্‌ পতিত ত্রান্দণ পণ্ডিত ॥ 

না ছ্োস্প তরুণী তে আমিষে বঞিঃত ॥ 
খতু হলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ । 
তাহে যর্দ পব হল্স তবে সবনাশ £ 
অভিজ্ত্র সর্বজ্ঞ পতি গপক বাজার । 
ন্ারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে ভাব ॥ 
পাাপরাাশি পাঁপগ্রহ পাপতির্ি তারা । 
অভাগাঁরে একার্দিন না ছাড়িবে তারা ৪ 
আবু বাম বলে মন্দ লা ভাবিহ তাক্স। 
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগার ॥ 


১৪৮ 


"পাভিলেখা রাজার মনশী মোর পতি । 
দোয়খতে কলম দিয়] বলে টহল রতি । 
আর ব্রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে । 
যৌবন বহিয়্া গেল বর চেল্সে চেয়ে ॥ 
যদি বা হইল বিয়া কত দিন ৰই। 

বয়স বুঝিলে তার বড দিদি হই ॥ 

হু চারি বৎসরে যদ্দি মাসে একবার । 
শস্পন কক্রিস্সা বঙ্গে কি দিবি ৰাভার ॥ 
স্বতাবেচা কডি ষদি দিতে পানি তায়। 
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥ 

তা সবার হুঃখ শুনি কতে এক সতী । 
অপুব আমার দুঃখ কর অবশতিত ॥ 
মহাকবি মোর পতি কত রস জ্গনে ॥। 
কহিলে বৈরস কথা সরস নাখানে ॥ 
পেটে অন্ন ঠেটে বস্ত্র যোপাইতে লাবে। 
চালে খড় বাডে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥ 
কামশাক্্র আনে কত কাবা অলংকার । 
কত মতে করে রুতি বলিহাত্রি তার ॥ 
শাখা সোনা রাঙ্গা গাড়ি না পরিনু কৃ । 
কেবল বাকের গুণে বিহারের পভ ॥ 


অত্ঞাত । ত্রিনাথের গান 


গাজার চিরল চিরল পাত 

গাজা খাইয়া? মগ্ন হইয়া নাচে ভোলানাথ। 
নাচে ভোলানাথ শো ভেলা নাচে ভোলানাখ। 
আলন্দ গগনে নাচে মগনেনে 

তিন্নাথ তিন নাথ বইলে মারে! এক টান 
সিদ্ধি মারে? এক টান ॥ 


১৪৯ 


রামপ্রসাদ সেন ৷ মানবজমিন 


মন রে কৃষিকাজ জান না। 

এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা ॥ 
কালীনামে দেও রে বেড়, ফসলে তছরুপ হবে না। 

সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম থেঁষে না ॥ 
অদ্য অব্দ-শতাত্তে ব বাজাপ্ত হবে জান না। 

আছে এন্ুশারে মন, এই বেল? তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥ 
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভণ্ভতিবারি তায় সেঁচ না। 

ওরে একা যর্দি না পাপ্লিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা। 


নিঃশহ্ক 


আমি ক্ষেমার খাস ভালুকের প্রজা । 
ক্ষেমংকরী আমার রাজা । 

চেন না আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা । 
আমি শ্যামা মার দরবনারে থাকি, অভয় পদের বই রে বোঝা । 
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজ।। 

দেখ বালি-চাঁপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজ।। 
প্রসাদ বলে শমন, তুমি বয়ে বেডাও ভূতের বোঝা । 

ওরে ষে পদে ও পদ পেয়েছ, জ্ঞান না সেই পদের মজা। 


দিনাস্ত 


নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গে।। 
তারানামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো। 

এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে, 

ও মা শ্রীদূ্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গে! । 

দশের ভর! ভরে লায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়, 

ও মা ভার ঠাই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাৰে গো । 
গরসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে ম! ফিরে চেয়ে, 
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥ 


১৫০ 


খেদ 


আমি ওই খেদে খেদ করি। 

এ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় গে ছুরি ॥ 

মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি । 

আমি বুঝেছি, আশয় পেয়েছি, জেনেছি তোমারি চাতুরী ॥ 

কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি । 
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ॥ 

যশ অপষশ সুরস কুরস সকল বুস তোমারি। 

ওগো! রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥ 

প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরে আখ ঠারি । 

ও ম1 তোমার সৃষ্টি দৃর্টিপোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥ 


ক।লী 


কে জানে রে কালী কেমন। 

ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥ 

কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরপে করে রমণ | 

তাকে মুলাধারে সহআারে মদ যোগী করে মনন ॥ 
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন। 

তাঁর। ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদর ব্রন্গাগ্ডভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 

মহাকাল জেনেছেন কালীর মম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥ 
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিম্কৃতরণ | 

আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন | 


সন্ধ্যাবেলায় 


কেবল আসার আসা, ভবে আসা, আস! মাত্র হলে । 
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'লো ॥ 


১৫৯ 


মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।। 
ওমা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সার! দিনটা গেল ॥ 
মা, খেলবে বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে। 

এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পুরিলো 
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো। 
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥ 


অজ্ঞাত । আগমনী 


গিরি, গণেশ আমার শুভকারী ॥ 
নিলে তার নাম পূর্ণ মনস্কাম, 

সে আহলে গ্রহে আসেন শংকরী । 
বিল্ববুক্ষমূলে করিব বোধন, 

গণেশের কলদাণে গোৌরীর আগমন, 
ঘরে এলে চণ্ডী শুনবে! আমরা চণ্ডী, 
আসবে কত দণ্ডী, যোগ, জটাধারী ॥ 


অজ্ঞাত । আগমনী 


আর কেন কাদ রাণি, উমারে আনিতে যাই, 
গেলে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান, ভাবি তাই । 
উমার আমার অঙ্গ-ছায়) করে শীতল হরের কায়া, 
পাঠায়ে কি ভব জায়া পাগল হবেন, শাবি তাই ॥ 


অভ্ঞাত | বিজয়া 


রজলী, জনশী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়, 
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়। 
সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল, 
শংকরী যাইবে কাল ছাড়িয়ে দুখিনী মায়। 
তুমি হলে অবসান, আমি হব গতপ্রাণ, 
বিজয়-গরল পান করিয়ে ত্যজিব প্রাণ ॥ 


১৫২ 


লালু-নন্দলাল ৷ অকুল পাথারে 


হোলো এই স্বখোলাভে পিরিতে । 
চিরদিন গেল কাদিতে ॥ 
হয়েছে না হৰে কলহ আমার, গিয়েছে না যাৰে কুল। 


ডুবেছি না ডুবে দেখি পাতালো কত দুর । 
শেষে এই হোলে কাণগ্ডারী পালালো, তরণী লাগিলে। ভাসিতে 


খনে। প্রাণে! মনো ষৌবনে। দিয়ে শরণ! লইলাম যার 
ভবু তার মন পাওয়া সখি আমারে হোলো ভার। 
না পুরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, মিছে পরিবাদে জগতে ॥ 


রাম্থ-ন্বসিংহ | নিলাজ শ্যান 


ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে। 
আখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে ॥ 
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে তাযজিলে 
কুঁজীরে পুজিলে কি গুণে ॥ 


শ্যাম, রপেরো বিচারো যদি মনে করো 
মজেছে। যাঠারে কারণে । 

ওহে লক্ষ কুবৃজারে। রূপেরো। ভাণ্ডারে। 
শ্রীমতী রাধারে। চরণে ॥ 


শ্যাম, আপনারে তঙ্গ যেমন তিভঙগ 
কালিয় ভঙ্গ কুটিলে। 

কুরুজারে। অঙ্গ রসেবরো তর 
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে ॥ 


শ্যাম, এই ভূমগ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে 
রাধা-কৃঞ্ণ বলে নিদানে। 

এখন কৃজ-কৃষ্ণ বোলে ডাকিবে সকলে 
ভ্বঁবনে। তরাবে দুজনে ॥ 


১৫৩ 


শ্যাম, ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি, 
যুবতী সকলি সহিলো । 

তুজঙগ মানিকো হোরে নিলো ভেকো, 
মরমে এ দুখো রহিলো ॥ 


শ্যাম, প্রদীপের আলো" প্রকাশ পাইলো?, 
চল্রম] লুকালো গগনে । 

ওহে গোখুরেরে! জলো জগত বাাপিলো 
সাগরে! শুখালো তপনে ॥ 


হরু ঠাকুর । ব্যক্ত প্রেম 


পিরিতি নাহি গোপনে থাকে । 

শুনলে! সজনি, ধলি তোমাকে ॥ 

শুনেছ কখনো ভ্বলন্তে! আগুনো বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে । 
প্রতিপদের টাদে, হরিষে বিষাঁদো, নয়নে না দেখে. উদয়ো লেখে। 
দ্বিতীয়ের টাদে, কিঞিতো। প্রকাশে ততীয়ের টাদে। জগতে ৷ দেখে ॥ 


বড়শি বিশধিল যেন টাদে  ॥ সমস্যা পূরণ 


একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি 
ধুলায় পড়িয়া বড় কাদে । 
রানী অঙ্কুলি হেলায় ধারে 
মৃত্তিকা বাতির করে 
ধঁড়শি বিধিল যেন টাদে ॥ 


১৫৪ 


রামনিধি গুপ্ত । টপ্পা 


১ 
নয়নেরে দোষ কেন। 
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন। 
আখি কি মজাতে পারে না হলে মনোমিলন। 
আখিতে যে যত হেরে সকলি কি মনে ধরে। 
যেই ধারে মনে করে সেই তার মনোরঞ্রন ॥ 


২ 
আনন্দে ভর করি. দীডাঁইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে । 
নয়নে মন সংযোগ, নাতিক ভয় গঞ্জনে ॥ 
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্গ প্রফুল্লিত, 
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন খঞ্জনে ॥ 


৩ 
মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না। 
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি তাজা যায় না ॥ 
চাতকীর ধারাজল যাহাতে হয় শীতল, 
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না ॥ 


৪ 
ভালবামিবে বলে ভালবাদিনে 
আমার স্বভাব এই ভোমা বই আর জানিনে 
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখতে বড ভালবাস 
তাই তোমারে দেখতে আমি দেখা দিতে আসি নে। 


৫ 
তোমারি তুলন। তুমি প্রাণ এ মহীমগ্ডলে । 
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাদে কলঙ্কছলে ॥ 
সৌরভে কি গৌরৰে কে তব তুলনা হবে । 
আপনি আপন সম্ভবে যেমন গঙ্গাপুজা গঙজাজলে 


১৫ 


৬ 
এবার প্রাপাস্ত হলে রমণী হব। 
পুরুষের ষত দুখ, নারী হয়ে জানাৰ ॥ 
মান করে বসে ব্রব, সাধিলে না কথা কব । 
অপমান তার ফিরে দিব । 
পায়ে ধরে সাধাব ॥ 


৫. 

যে জানে সে জানে প্রেম উদ্ভব কেমনে । 
হয্স মনে, রহে মনে, পরে যায় মনে মনে ॥ 
নয়ন আদ্দি কারণ, উৎপত্তি, সংখটন, 
স্থিত হইয়ে মিলন, পরে লীন অযতনে ॥ 


৮ 
বূপেরি সাগরে আখি ডুবিল। 
না জানে সাতার আখি, কেমনে পার হবে বল ॥ 
আখিরে তুলিবে বলে 
মন প্রখণ ঝাপ দিলে 
কিন্তু সেও 'তার মায়াভাশলে বদ্ধ হয়ে রইল । 
ছি-ডিল ধৈরয গুণ 
অস্থির হতেছে প্রণণ 
আরও কত সব বল-_বুঝি দেহতরী ড্ুবিল ॥ 


৯ 
নানা দেশে নানা ভাষা । 
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশ] ॥ 
কত নদ সরোবর কিবা ফল, চাতকার ধারাজল 
বিনে কতু ঘুচে কি তৃষা ॥ 


১৫৬ 


অনামিত । মন কেমন করে ॥ 


ও পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম-_ 
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে। 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥ 

এ মাসট। থাক দিদি কেদে ককিয়ে। 

ও মাসেতে নিয়ে যাৰ পালকি সাজিয়ে ॥ 
হাড হল ভাজ! ভাজ? মাস হল দডি। 

আয় রে আয় নদীর জলবঝাপ দিয়ে পড়ি ॥ 


শিশু বউ 


বাপ যায় রে লায়ে নায়ে খুডে যায় রে তডে। 
শিশুকালে ঠৈল বিয়া সদাই আগুন জ্বলে । 
খ্ুডি কান্দে জেঠি কান্দে সকল কান্দে পর । 
মা জননী কান্দে যে গো আডাই বেলা প'র ॥ 
খুডি লো জেঠি লো মাকে না ষা ঘরে । 
মায়ের কান্দনে আমার ডুলি পাক পাড়ে ॥ 


শৃহ্য ঘর 


শাক তুললাম মুখে মূখে বাঙ্গন তুললাম জালি। 
শিশু মাইয়া বিয়া দিয়া ঘর কলাম খালি ॥ 


দ্রেবময়ী 


ও পারের কুল গ্লাছটি রামছাগলে খায় । 

তার তলা দিয়ে দ্রবময়ী শ্বশুরবাড়ি যায় । 

আগে যায় গো ভার বাউটি পিছে যায় গো ডুলি। 
দশড়া রে কেবলা, মায়ে বোধ কবি । 

মণ বড নির্বৃদ্ধি কেন কেদে মর, 

আপনি ভাবিয়ে দেখ মাকার ঘর কর । 


৬৭ 


অলকমণি 


অলকমণি রাজার ব্রানী, কি বলব আর, 
অলক্মণির কপাল পুড়ে হল ছারখার । 

ছটো দুটে। দাসী দিলুম পায়ে তেল দিতে, 

হটে। হটে! চাকর দিলুম কাধে করে নিতে, 
আমকাঠালের বাগান দিলুম ছায়ায় ছায়ায় যেতে, 
উডকি ধানের মুডকি দ্িলুম পথে জল খেতে । 
রাজা গেল, রাজ্য গেল, গেল সমুদায়-__ 

বাতি দিতে রাজপুরীতে লাইক কেহ হায়। 


ধন 


ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাৰ কী । 
নিরলে বসিয়া টাদের মুখ নিরখি ॥ 


আখি 
আয় রে পাখি টিয়ে-__ 
খোকা আমাদের পান খেয়েছে 
নজর বাধা দিয়ে ॥ 


নাক 
নাক ওঠে নাক ওঠে-__ধানের শিষি 
নাক ওঠে নাক ওঠে-_- প্রদীপের শিষ 
নাক ওঠে নাক ওঠে-__পানের বোট 
জার নাকটা শিগগির ওঠ । 


ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি 
স্বমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসা! | 
সেজ নেই মাহুর নেই, পুঁটুর চোখে বোসো। 
বাট ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো । 
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব, ফুডুং করে যেয়ো ॥ 


৯৫৮ 


ঘুম 
আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদি পাড়া দিয়ে । 
বাগদিদের ছেলে ঘুমাকস জাল মুড়ি দিয়ে ॥ 


ঘুমপাড়ানি 


খোক] ঘুমোল পাড়া জুড়োল বগী এল দেশে । 
বুলবৃলিতে ধান খেয়েছে খাজনা (দেব কিসে । 
ধান ফুরোল পান ফুরোল খাজনার উপায় কি। 
আর কটা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি। 


টি 


আক আক াদমামা টিদিয়েযা। 
চাদের কপালে চাদ টিদিয়েষা। 
মাছ কুটলে মুড়ে দেব, 
ধান ভানলে কু'ড়ো দেব, 
কালো গোরুর ছুধ দেব, 
হধ খাবার বাটি দেব__ 
চাদের কপালে চাদ টিদিয়েষা। 


পুঁটু 
পটু নাচে কোনখানে ? 
শতদলের মাঝখানে । 
সেখানে পু কি করে? 
চুল ঝাডে আর ফুল পাডে, 
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে। 


টুন 


টুস্বর আমার জ্বর হয়েছে পড়্যে আছে একপাশে । 
লড়ে না চড়ে না টুসু লীলবরণ ধুয়া উঠে ॥ 


৯৫০১ 


ও পারেতে 


ও পারেতে তিল গাছটি তিল ঝুর ঝুর করে। 
তারি তলায় মা আমার লম্ম্ীপ্রদীপজ্ঞালে। . 
মা আমার জটাধারী ঘর নিকোচ্ছেন, 

বাব! আমার বুড়োশিব নোৌক। সাজাচ্ছেন, 
ভাই আমার রাজেশ্বর ঘড় ডুবোচ্ছেন ! 

ওই আসছে প্যাখ-না বিবি প্যাক প্যাক প্যাক” 


ও দাদ, দ্যাখ দ্যাখ দ্যাথ্খ্‌। 


মাসি পিসি 


মাসি পিসি বনর্গাবাসী বনের মধ্যে ঘর । 
কখনো মাসি বলেন না যে খই-মোয়াটা ধর ॥ 
কিসের মাটি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাৰন। 
এত দিনে জানলিলাম মা বড় ধন! 


দিগ নগরের মেয়ে 


দিগলগরের মেয়েগুলি নাইতে ৰসেছে। 
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে ॥ 
হাতে তাদের দেবর্শাখা মেঘ নেগেছে। 
গলাক্স তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে ॥ 
পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘরে পড়েছে । 

ছুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে ॥ 


বকুলধুল 


উপর কানে পিপুল পাতা, নীচের কানে ছুল-- 
কোথা যাচ্ছ বকুলফ্ুল £ 

সক্ষেবেল। জলকে গিয়ে এলিয়ে প'ল চুল-__ 
আমার কি হল বকুলফুল। 


১৬০ 


ধু 
পানকৌড়ি পাঁনকোড়ি ভাঙায় ওঠো'সে। 
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে, বেগুন কোটো'সে। 
ও বেগুনটি কুটে। না, বীজ রেখেছে । 
ও ছুয়োরে যেয়ে? না, বধু এসেছে । 
বধুর পান খেয়ো না, ভাব লেগেছে । 
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে ॥ 


ভাবের মেয়ে 


আমর] ছুটি ভাবের মেয়ে পানের বাবসা করি + 
মোদের এক কানেতে দুল, চলছি বকুলফুল, 
সানের ঘাটে নাইতে যাব হেলিয়ে দিব চুল । 


বউ 
আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মউ। 
কথা কও না কেন বউ £ 


কথা কব কী ছলে, 
কথা কইতে গা জ্বলে । 


বঙ্গ 


জাদু, এ তো বড বর্গ জাঢু, এ তো বড় রঙ । 
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ | 
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ। 
তাহার অধিক কালো, কন্তে, তোমার মাথার কেশ ॥ 


জাদু, এ তো বড রঙ্গ জাদু, এ তো বড রঙ্গ । 
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥ 

বক ধলো', বস্ত্র ধলে', ধলো রাজহংস। 

তাহার অধিক ধলো'. কম্বো, তোমার হাতের শঙ্খ ॥ 


১৬১ 


১৯ 


জাদু, এ তে] বড় রঙ্গ জাহু, এতো বড় রুঙ্গ। 
চার রাঙা দেখাতে পার যাৰ তোমার সঙ্গ ॥ 

জব রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফ্ুুল। 

তাহার অধিক রাঙা, কন্তে, তোমার মাথার,সিন্দ্ুর ॥ 


জাদু, এ তো বড রঙ্গ জাদু, এ তোব্ড় রঙ্গ । 

চাঁর তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥ 
নিম তিতো।, নিসিন্দে তিতো?, তিতো মাকাল ফল । 
তাহার অধিক তিতো?ঃ কন্যে, ৰোন-সতীনের ঘর | 


জাদু, এ তে৷ বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ । 
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥ 

হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি । 

তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি ॥ 


কহ্যাচরিত 


উলোর মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের চোপা। 
গুপ্তিপাডার হাতনাডা, বাঘনাপাডার খোপ! ॥ 


সাত বউ 


বড বউ বঙালের ঝিঃ কোণে বসে কর কি। 

মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ধাঝের আটি। 
সেজ বউ সেজ্বনী, সব কাজেতে এগুনী ॥ 

ন বউ নত্বা, সকল ঘরের কর্তা । 

নূতন বউ নথনী, শেওড। গাছের পেতনী । 

ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্ঠাকৃুরপোর গোঁফে ঘষি ॥ 


উদ্ভট 


কাঠকুড়োনীর মেয়ে, রাজা আনলে ঘরে । 
খাট পালজ দেখে দেখে হেসে হেসে মরে ॥ 


৯৬৭ 


সাধের নিক 
হাউস করে বসলাম নিকা লত নিবার আশে 
সেও লত পাইলাম ন! হায়, কিলায় মাসে মাসে। 
হাডগোড ভাঙ্গিল ঢট্যামনার হাতের কিলে, 
হাড় চুর চুর করে আমার সকালে ৰিকালে। 


ননদ* ভাজ ও কুমির 


ভাল কথা মনে পঙল আচাতে আচাতে। 

ঠাকৃরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে । 
ঠাঁকরুণ গে ঠাকরুণ, 

জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে ॥ 


কলাবউ 


পাণেশের ম।, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না, 
তার একটি মোচা ফললে পরে 
কত হবে ছখনাপোনা । 


হাড়ড় খেলতে গেলাম কুড়িয়ে পেলাম বেল। 
বেলের ভিতর লেখ! আছে হাড়ুড়ু খেল ॥ 


চাদনা বাতের হাড়ডু খেল|য় ছি দেবার ছড়া 


ছি গুড় চিয়ারী কুঞ্চির কাবারী 
মুক্তার ভাল ফুল ফুটিবে কতকাল 
কতকাল'''কতকাল:'-"। 


বই রক্ষার ছড়া 


এই বইয়ের নিজ মালিক মোহাম্মদ বহউদ্দিন সরকার 
এ বই যে করবে চুরি তার হাতে দেব হাতকড়া, পায়ে দেব বেড়ি, 
টানতে টানতে লিয়া ষাব নাটোর কাছারি। 


১৬৩ 


অনামিত । শিশুদের থেলাঘর ॥ হেয়ালি 


করলাম ঘর ছাইলাম না, 
রাধলাম ভাত খাইলাম না । 


ব্যাঙ 


ডুবলে পাথর উঠলে স্বর । 


মশা 


উড়িয়। প্যাথম ধরে, ময়ূরও তো না || 
মানুষ খায় গরু খায়, বাঘও তো! না। 
চিকুন স্বরে গান গায়, বৈরাগীও ন।। 


জাল 


উড়লে পাখি ঝিঝির ঝি ঝির, বসলে পাখি ধাধা । 
আহার করতে গেল পাখি, লেজুর ছিল বাধ1। 


কুচ 
রক্তে ডুবুড়বু কাজলের ফোটা । 
তারা 


বাজার বেট! মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই 
রাজার উঠান পড়িয়া বইছে ঝাডিৰার নাই 
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই। 


জ্যোন্সারাত্রির আকাশ 


সফল ফুইট্যা রইছে তুলুইয়! নাই 
সুমড়া1 মর্যা রইছে কান্দইয়! লাই 
স্ববিছন। পইড়। রইছে স্উইয়) নাই। 


১৬৪ 


আকাশ ও তারা 


আন্দি পুকুরের কান্দি নাই 
ফুল ফুটিয়াছে তার তুলনা নাই। 


মেঘ ও বুষ্টি 


উডে ষায় রে পক্ষী জুডে যায় রে বিল 
সোনার ঢাকনি আর রুপার খিল । 


শিমুল 


গাকরে তার খসর মপর 
পাত করে তার ফেণী, 

ফুল করে তার লাল তামাশা 
ফল করে কুস্তনি। 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৷ সনাতনী 


সদালন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী গো মা। 
তুমি আপন ম্বখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি ॥ 
আপদিভূতা সনাতনী, শুন্যরূপা শশি-ভালী । 

যখন ব্রন্াণ্ড না ছিল হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥ 


আত্মদীপ 


আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে । 
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোজ নিজ-অত্তঃপুরে । 

পরম ধন পরশমণি-_-যে অসংখ্য ধন দিতে পারে, 

এমন কত মশি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে ॥ 
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ো নারে, 

তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্রানে শীতল হও না মুলাধারে । 

কি দেখ কমলাকাস্ত, মিছে বাজি এ সংসারে, 

ওরে, বাজিকরে চিনলে না, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥ 


১৬৫ 


মনভ্রমরা 


মজিল মোর মন-ভ্রমর। শ্যামাপদ নীলকমলে । 

যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুস্বম সকলে”! 

চরণ কালে? ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল, 
পঞ্চত ত ধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এত দিনে | 

তার স্বখ দুঃখ সমান হল আনন্দ-সাগর উথলে ॥ 


রামমোহন রায় । শেষের সে দিন 


মনে কর শেষের সে দিন ভয়ংকর । 
অন্যে বাকা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর | 
যার প্রতি যত মায়], কিবা পুত্র কিবা জায়, 
তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর । 
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ 
দৃষ্টিহীন নাভী ক্ষীণ হিম কলেবর । 
অতএব সাবধান, তাজ দম্ভ অভিমান, 
বৈরাগা অভ্যাস কর সতোতে নির্ভর । 


অজ্ঞাত | মধুর 


চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি, 

প্রাণ-রসনায় দেখ রে চাইথ্যা রসের সাই খাটি । 

রূপের রসের ফুল ফুট্যা যায়, মরম সৃতা কই ? 

বাইরে বাজে সাইয়ের বীশী, আমি শুইন্যা আকুল হই। 
আমার মিলনমাল হইল না রে, আমি লাজে পথ হাঁটি ॥ 
আমি চলিদূর আরদৃর তবু সমান শুনি সুর 

কতদ্বর আর যাবি বান্দা, সবই সাইয়ে পুর । 

আরে যে-ই সমুদ্র সে-ই দরিয়া সে-ই ঘাটের ঘাটী ॥ 


৯৬৬ 


লালন শাহ । পড়শী 


আমি একদিনও না দেখিলাম তারে । 
আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর 
€ও) এক পড়শী বসত করে।॥ 

গ্রাম বেডিয়ে অগাধ পানি, 
ও তার নাই কিনার নাই তরণী পারে। 
আমি বাঞ্চ] করি দেখব তারি, 

আমি কেমনে সেগীয় যাই রে ॥ 
বলৰ কি সেই পডশীর কথ, 
ও তার হস্ত পদস্কন্ধ মাথা নাই রে। 
ও সে ক্ষপণেক থাকে শুন্তের উপর 

আবার ক্ষণেক ভাসে নারে ॥ 
পডশী যদি আমার ভুতো?, 
আমার যম-যাতনা যেতো! দুরে । 
আবার, সে আর লালন একখানে রয়, 

তবু লক্ষ যোজনরফাক রে॥ 


অচিন পাখি 


খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়। 
ধরতে পারলে মন-বেডি দিতাম তাহার পায় ॥ 
আট কুঠরি নয় দরজা আটা, 
মধ্যে মধ্যে ঝলকা1-কাটা, 
তার উপর আছে সদরকেোণঠ1-__ 
আয়না মহল তায়! 
মন, তুই রৈলি খাচার আশে, 
খাঁচা? যে তোর তৈরী কাচা বাশে, 
কোন্দিন খাঁচা পডৰে খসে-_ 
লালন কয়, খাঁচা খুলে 
সে পাখি কোন্খানে পালায় ॥ 


১৬৭ 


চাদ 
ষাদ আছে চাদ-ঘেরা। 
আজ কেমন করে সেচাদ ধরবি গো তোরা ॥ 
লক্ষ লক্ষ চাদে করেছে শোভা 
তাহার মাঝে অধর চাদের আভা, 
একবার দৃষ্টি করে দেখি 
ঠিক থাকে না? আখি, 
রূপের কিরশে চমকে পারা ॥ 
কূপের গাছে চাদ-ফল ধরেছে তায়, 
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়, 
ও সে চাদের বাজার দেখে 
চাদ ঘৃরনি লাগে, 
দেখিস দেখিস, পাছে হোস্নে জ্জানহার। 
আনেক নামে শহর আজব কুদরতি 
রেতে উদক্স ভানু, দিবসে বাতি 
যেন আলের খবর জানে তুষ্ট হয় নয়নে 
লালন বলে. সে চাদ দেখেছে তার। ॥ 


ঘড়ি 
কয় দমেতে বাজে ঘডি, কর রে ঠিকানা 
কয় দম আজ দিন রজনী ও 

চলছে বল না ॥ 
দেহের খবর যে জন করে 
আলেকবাজি দেখতে পাবে 
আলেক দম হাওয়ায় চলে রে 

কি আজব কারখানা! £ 
ছয় মহলেতে ঘড়ি ঘোরে 


শব্দ হয় নিংশবের ঘরে 


কলকাঠি মবকুলের ছারে 
দমে আসল ৰেন। ॥ 


১৬৮ 


দেহের সঙ্গে কর সম্মিলন 
অজান খবর জানিবে মন 
বিনক্ করে বলছে লালন 
ভিকের ঘর ভুলে” না ॥ 


জংল। পাখি 


পাখি কখন যেন উড়ে যায় 
বদ তাওয়া লেগে খাচায় ॥ 
খাঁচার আডা পলো খসে 
পাখি আর দাডাবে কিসে 
এঁ ভাবনা ভাবছিস বসে 
চমক জর বইছে গায়। 
ভেবে অও্ নাহি দেখি 
কার বা খাচায় কে বা পাখি 
আমারই পিজরে থাকি 
আমারেই মজাতে চায় ॥ 
তশগে যদি যেত জান 
জণল। কভু পোষ মানে না 
ওর সাথে প্েম করতাম না৷ 
লালন ফকির কেঁদে কয়? 


মদন বাউল । নিঠর গরকজ্ী 


নিঠর গরজাী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজৰি তাগুনে 
তুই স্কুল ফ্াাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহনে। 
দেখ না আমার পরম গুরু সাই, 
সে সুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, (তার) তাড়াহুড়া নাই । 
তোর লোভ প্রচণ্ড তাই ভরসা দণ্ড 
এর আছে কোন্‌ উপায় । (রে গরজ”) 


১৬৯ 


কয় যে মদন শোন নিবেদন, দ্িসনে বেদন, 


সেই শ্রীগুরুর মনে, 


সহজ ধারা আপন হারা 


তোমার 
ও তোর 
আমায় 


ওরে 
তবে 
ওরে 


তার বাণী শুনে ॥ (বে গরুজী) 


অনিকেত 


পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে । 
ডাক শুনে সাই, চলত না পাই 
রুখে দাডায় গুরুতে মুরশেদে ॥ 
ডুইবা যাতে অঙ্গ জুঁডাউ 

তাতেই যদি জগৎ পুডাই 
অভেদ-সাধন মরল ভেদে ॥ 

প্রেম দুয়ারে নানান তাল-__ 
পুরাণ কোরাণ তসবী মালা__ 
হায় গুরু, এই বিষম জ্বাল! 
কাইদ্যা মদন মরে খেদে ॥ 


অত্ঞাত । অকৃল 


পরাণ আমার শ্রোতের দিয়? 

আমায় ভাসাইলা কোন্‌ ঘাটে । 

আগে আন্ধার পাছে আন্ধারঃ আন্ধার নিযুইং-ঢালা । 
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মাল] । 

তার তলেতে কেবল চলে নিধুইৎ রাতের ধারা, 
সাথের সাথী চলে বাতি, নাই গো কৃলকিনারা । 


১৭০ 


শ্রীরঘুনন্দন । ধন্য 


ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়]। 
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া। নাচিয়া ॥ 
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া । 
বন্ধুর চরণে যায় বাঁজিয়। বাজিয়া ॥ 
বনমালা হল্য পুষ্প কি পণ: করিয়া । 
বন্ধুর বূকেতে যায় ছুলিয় দুলিয়া ॥ 
মুরলী হল্য বাঁশ কি পুণ্য করিয়া। 
বাজে ও অধরাম্বত খাইয়া খাইয়া ॥ 

এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া । 
ষাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া ॥ 
শ্রীরঘুনন্দন রটে দু পাণি জুডিয্রা । 
এসব না জানা যায় ভাবিয়। ভাবিয়া ॥ 


অজ্ঞাত । শ্রীরাধার উক্তি ॥তুক গান 


সেবন কতইদুর। 

বনপথ কভূ দেখি নাই গো ॥ 
আমি কুলবধূ রাজার ঝি। 
বনপথ কু দেখেছি ॥ 

যে বনে শ্যাম বাজায় শশি। 

মন বলে দেখে আমি ॥ 

তোর? বলিস বাশি বনে বাজে । 
সশাশি বাজে আমার মনমাঝে ॥ 


অভ্ঞাত । সাধ | ধান রোয়ার গান 


মরে গেলে হে, 
হামি, পুটি মাছের জন্ম লিব। 


জলের হেলকে শ্যামকে দেখা দিব ॥ 


১৭১ 


অনামিত । কি ॥ ছড়া 


ঠাকুরবাড়ির ফুল গাছটি সদাই ঝুর ঝুর করে 
তারি তলে কিষ্ট-রাধিকা সদাই নৃত্য করে। 
গোপ কাদে গোপিনী কাদে আর কাদে লতা । 
কিষ$ আমার এক 

কিষ্ট আমার বাক" 

কিষ্টর চিতখানি যে আকুল ব্যাকুল 

লোকে বলে ক্ষ্যাপা ॥ 


বাম বস্তু । শরম 


মনে পেল সই মনের বেদনা । 

প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি, বলি 

আর বলা হোল না। 

শরমে মরমের কথা কওয়া। গেল না । 

বদ নারা হয়ে সাধিতাম তাকে 

নিলজ্জ। রূমণ? বোলে হাসিতে! লোকে । 

সখি ধিকৃ থাক আমারে, ধিক সে বিধাতারে 
নারীভনম যেন করে না ॥ 


মানভ্ন 


এতদিনে সই, প্রাণনাথের আমার মান ভঙ্গ হয়েছে । 
কর্দিন কথা ছিল না, ডাকলে দেখা দিত নণ, 

সে আজ হাসিমুখে আমি বোলে গিয়েছে ॥ 

ছিল যে সন্দ, সে সব ছন্দ ঘুচেছে, 


যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি । 
যেজন হাসালে, কাদালে, চরণে ধরালে, সই, 


সে আজ আপন সাধে এসে সেধে শিয়্েছে ॥ 


৯৭২ - 


আণ্টনি ফিরিঙ্তি ঠাকুরদাস সিংহ রাম বন্ু। কবির লড়াই 


আগ্টনি : ভজন পৃজন জানি না মা 


ঠাকুরদাস : 


আন্টনি : 


রাম বসু: 


আণ্টনি : 


জেতেতে ফিরিজি। 
যদি দয়া করে কৃপাকর 
হে শিবেমাতঙী ॥ 


কও হে আন্টনি ! 

আমি একটা কথা জানতে চাই । 

এসে এ দেশে এ বেশে 

তোমার গায়ে কেন কুতি নাই 

এই বাঙগলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি । 
হয়ে ঠাকুরে] সিজির বাগের জামাই 

কুত্তি ট্রপি ছেড়েছি ॥ 


সাহেব, মিথো তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি। 
ও তোর পাদরি সাহেব শুনতে পেলে 

গালে দিবে চুনকালি। 

খ্বাঞ্ে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই ! 
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে 

এও কোথা শুনি নাই। 

আমার খোদ" যে, হিন্দুর হরি সে 

এ দেখ শ্যাম দাড়িয়ে রয়েছে, 

আমার মানবঞজনম সফল হবে 

যদি রাজ চরণ পাই ॥ 


গোবিন্দ অধিকারী ৷ শুকশারীসংবাদ 


বন্দাবন-ৰিলামিনী রাই আমাদের। 


রাই আমাদের রাই আমাদের । 


আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥ 


১৭৩ 


শুক বলে 
শারী বলে 


শুক বনে 
শশরশ বলে 


শুক ৰলে 
শখরশ বলে 


শুক বলে 
শারী বলে 


শুক ৰলে 
শারী বলে 


শুক বলে 
শারী বলে 


শুক বলে 
শখরীী বলে 


শুক বলে 
শারী বলে 


শুক বলে 
শারী বলে 


শুক বলে 
শশরী বলে 


আমার কু মদনমোহন । 
আমার রাধা বামে যতক্ষণ, 
নৈলে শুধুই মদন ॥ 
আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল । 
আমার বাধ] শক্তি সঞ্চারিল, 
নৈলে পারিবে কেন ॥ 
আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ুরপাখা | 
আমার বাধার নামটি তাতে লেখা, 
এ যেষায় গো দেখা ॥ 
আমার কৃষ্ণের চুডা বামে হেলে । 
আমার রাধার চরণ পাবে বলে, 
চুভ। ভাইতে হেলে ॥ 
আমার কৃষ্ণ জগতচিন্তামশি । 
আমার রাধা প্রেম প্রদাক্সিনী, 
সে তোমার কৃষ্ণ জানে ॥ 
আমার কৃষ্ধের বাশী করে গান। 
সত্য বটে বলে রাধার নাম, 


টনৈলে মিছে মে গান ॥ 
আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী । 
আমার বাধা প্রেমের লহরী, 
প্পেমের ঢেউ কিশোরী ॥ 
আমার কৃষেতর শ্রীরাধিক] দাসী । 
সত্য ব্টে সাক্ষী আছে বাশী, 
টনৈলে হত কাশশবাসী ॥ 
আমার কুষ্ত করে বরিষণ। 
আমার রাধা স্থগিত পবন, 
সেষেস্থির পবন ॥ 
আমার কুষ্ত জগতের প্রাণ । 
আমার বাধা জীবন করে দান, 
থকে কি আপনি প্রাণ ॥ 


শুক শারী দুজনার ছন্দ্র ঘুচে গেল । 
রাধা-কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল, 


বলে বৃন্দাবনে চল ॥ 


১৭৪ 


দাশরথি রায় । আগমনী গান 


পিত্রি, গৌরী আমার এসেছিল । 
স্বপ্লে দেখ] দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, 
চৈতন্তবূপিনী কোথা লুকালো। ॥ 
কহিছে শিখরী, কি করি অচল, 
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল, 
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চত-__ 
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥ 
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার । 
মাসের প্রতি মায়! নাই মহামায়ার । 
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয্মার, 
পিতুদেোষে মেয়ে পাষাণী হলো! । 


আত্মবিলাপ 


দোষ কারো নয় গো মা, 

আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা | 

ষড় র্রিপু হলো কোদগুস্বরূপ, 

পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কুপ, 

সে কৃপে বেড়িল কাল-রূপ জল, কাল-মনোরমা ৷ 
আমার কি হবে তারিণি, ভিরগুণধারিণি, 

বিগুণ করেছি ম্বগুণে। 

কিসে এ বারি নিবারি. 

ভেবে দাশরথিব্র অনিবারি বারি নয়নে । 

বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো! বক্ষে, 

জীবনে জীবন নাহি হয় বক্ষে__ 

তবে তরি, চরণ-ততব্রী দিলে ক্ষেমংকরি, করি? ক্ষমা 


১৭৫ 


গোপাল উড়ে । বিদ্যান্ুন্দর যাত্রার গাঁন 


১ 
নিত্য নিত্য রাজবাড়ি ফুল যোগাই কেমন করে। , 
কামিনী ফুল যামিনীতে লয়ে গেছে চোরে ॥ 
চক্ষের মাথা কে খেয়েছে, মুচড়ে কলি ভেঙ্গে দেছে, 
আটাতে ডাল ভাপিয়ে দেছে, বোটায় খোচা মেরে ॥ 


২ 
এ দেখা ষায় বাড়ি আমার চারদিকে মালগ্চ বেড়া । 
ভ্রমর গুঞ্রে তাহে, 
আবার কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া ॥ 
ময়ূর ময়ূরী সনে, আনন্দিত কুসুমবনে, 
আমার এই ফুলবাগানে কভু নাই বসন্ত ছাড়া ॥ 


৩ 
কি মজার তারিপ ফুল ফুটেছে বাহব। রে বাহাওয়। | 
মৌরভে গ! উলসে ওঠে লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া । 
জাতি যৃথী শেফালিকে সেঁউতি গোলাপ কাঠমল্লিকে 
বেলের খোশবয় লাগছে নাকে-_দৃরিয়ে দিলে নাওয়। খাওয়] ॥ 
যার! ছিল উচু ডালে, নাগাল পাই না হাত বাড়ালে, 
চকিতে মন তলিয়ে দ্িলে__আপমোসে আর যায় ন। যাওয়া ॥ 


৪ 
একি ও ছু'ড়ি তোর বিয়ে। 
জাদু টাদ ধরি কি হাত বাড়ায়ে ॥ 
উতলার কাজ নয় রে জাহু, সবুর কর, মনকে রাখ প্রবোধিয়ে | 
চেয়ে দেখ জাদুমশি, তেজস্কর দিনমণি, সার। দিনটে যায় অমনি, 
ও টাদমণি, বলবে" কথা প্রাণ জুড়ায়ে ॥ 


১৭৬ 


৬২ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । আনারস 


বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর । 
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥ 
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়। 
নীলকাত্ত মণিহার চাদের গলায় ॥ 
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত-আভা আছে । 
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥ 
নাহি করে মুখভঙ্গি কথা নাহি কয় । 
সৌরভ গৌরবে দেয় নিজ পরিচয় ॥ 
সংশয় হয়েছে দেখ সকলের মনে । 

কে কামিনী একাকিনী বাস করে বনে॥ 


থেজুর গছ 


হায় রে শিশির তোর কি লিখিব ষযশ। 
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস ॥ 
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধ খেজুরের কাঠে । 
কাঠ কেটে উঠে রস যত কাট কাটে ॥ 
দেবের দুর্লভ ধন জিরনের ঘডা। 

এক বিন্দ্র পাঁন করি বেঁচে উঠে মডা ॥ 
সে জলের ভাল ধর্ম মর্ম তার গুঢ়। 
স্বভাবের ক্রিয়াজালে জ্বালে হয় গুড় ॥ 
আমাদের ভাগ্যদেোষ মিছে করি দ্বেষ। 
বিজাতীয় রাজ হয়ে নষ্ট করে দেশ। 
লোভ ভারী আবগানী যুক্ত করি কর। 
এমন খেজুররসে বসাইল কর ॥ 

মাসুল উস্বল করে রসে আর গুড়ে। 
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে জুড়ে ॥ 
এ প্রকার স্থসেব্য আর নাহি আছে। 
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে ॥ 


১৭৭ 


মআতৈ মন স্বুখদ পয়রা গুড় পেলে । 
অরুচির রুচি হক্স লুচি দিয়ে খেলে ॥ 
ভোজআজালের প্রাটালি তে খায় একবার । 
কখন সে ভুলিতে পারে না তার তান ॥ 
দেখহ €খজুর গাছ কত গুণ ঘরে । 

গলা কেটে বুক্ত দিয়া উপকার করে ॥ 


সন্ধা 


সন্ধ্যাক্স সন্ধির যোগে সুর্ধ হন বুশ । 
পশ্চিমে ধরেন শিক্ষা অন্তাঁচলচু ড1 ॥ 
ঈষৎ আখরক্ত ছবি, প্রভাহীন কর । 
অধোভাকো ষাঁন যেন জলের ভিতর ॥ 
কোথা বা প্রখর দেহ, কোথা বা কিরণ । 
ম্রানমুখে মনোছহখে মুর্দিত নক্সন ॥ 
অহ সহ এক ভাব, নাতি আর ক্রম । 
০জযাতির মুকুট ভার কেড়ে লমন্প তম ॥ 
দিননাথে দীন দেখি দিন অতি লাজ্ে। 
লুকায় আপন অঙ্গ অন্ধকার মাঝে ॥ 
তিমিবরের শষ্যাক্স শোভিত হস্স নভ। 
নবভাতে যন তায় নিদ্রা যাস ভব ॥ 
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হক্স ভাবুকের মন। 
বুঝ বে ভবের ভাব ভাবুক যে অন ॥ 
ছিজবাজ আমিতেছে সঙ্গে লয় বহ। 
দ্বিজগণ বাসা লক ছিজগণ সহ ॥ 
তরুশাখা ল্িগ্ধ হয়ে এই সন্ধ্যাকালে ॥ 
ভঙ্গি করি গীত গাক্স পবনের তালে । 
মানস আোহিত হয় সাকল্সাহত সমক্স । 
পুরাতন নয় ঘেন পুরাতন নর ॥ 
হস্স্েছে নুতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয় । 
পুরাতন নয্ম যেন পুরাতন নল্স ॥ 


৯০৮৮ 


ব্যোমযান 


উড়িক্াাছে আকাশেতে সুচার ফানস । 
তাহাতে মান্ষ বসে গফুল মানস ॥ 
সাবাস স্থহস তার কিছু নাই ভয় । 
ষত উঠে তত মনে সুখের উদয় ॥ 
নগরের লোক যত করে হই হই । 
নক্সন নিমিষহীন একদ্ৃষ্টে রই ॥ 

কেহ বলে €দেখিতেছি, ওই ওই ওই ॥ 
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই ॥ 
কেহ বলে দেখা যাবে, এইখানে বই । 
কেহ বলে এতক্ষণে হোলো চাদসই ॥ 
হেলে ছলে, নেচে নেচে, চলে থরে থবে। 
মহাবেগে চভিয্সাছে মেঘের উপরে ॥ 
ভাবুকের ভাবে ভাবে এই অভিপ্রাক্প । 
চলিয়াছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভশক্ ॥ 
পাপমসক্স নরলোক নাহি অভিলাষ । 
স্বুখখেতে করিবে গিলে স্বর্গধামে বাস ॥ 
কেহ বলে দেখিছে আকাশ ঘরে ঘৃবে। 
এ ভববৃক্ষের মুল আছে কত দূরে ॥ 
অনুমান করি পুন যুক্তিসহকারে । 
উঠিয়াছে ফাদ লয়ে চাদ ধরিবারে ॥ 
একেবারে এড়াইতে সংসারের ক্কুখা । 
পেট ভরে খাবে শিক স্ববিমল সুধা ॥ 


বষবিদায় 


জড় ক'রে পুথিবীর যত ছেড়া চুল । 
জড় ক'রে পুথিবীর যত তেশেসুল 
তাহাতে মাখান গেল ছাই আর কাদ। 
ফ্রাই ভাই ডশাই ডশই গেোবরের গাদণ ॥ 


১৭০১ 


কড়ি পেকে নাপিত ফিব্রিয়! বাড়ি বাড়ি ) 
কাটিয়া পায়ের নখ করিয়াছে কাড়ি ॥ 
পুকুরের পানা আছে কুকুরের লোম । 
শুকরের ল্যার্ কেটে আনিক্াছে ডোম । 
০ছেলে বুড়ো আদি করি আয় সবে আক । 
লম্ঘ্ীছাডা বছরের হয়ে গেল সায় ॥ 

রাম বল বাচিলাম ঘাম এল গায়। 
কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় ॥ 


ইংরাজী নববর্ষ 
বিড়ালাক্ষী বিধুম্বখী মুখে গন্ধ ছুটে । 
আহ] তাক্স রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥ 
স্বপ্রকাশ্য কিবা আস্য ম্বহুহাস্য ভরা ॥ 
অধরে অস্থুত-সুধা প্রেমক্ষুধা-হরা ॥ 
গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক । 
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিক ॥ 
মনোলোভা কিবা শোভা আহা] মব্রি মরি । 
ব্রিবিন উডিছে কত ফরফর করি ॥ 
ঢল ঢল ঢল ঢল বাকা ভাব ধারে। 
বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে ॥ 
নববর্ষ অহাহ্র্য ইংরাজটোলায় । 
দেখে আদি ওরে অমন আয় আয় আর ॥ 
সুখের শখেক্স খানা হলে সমাধান । 
তার বারা বার! বারা স্বমধুর গান ॥ 
গুড়ু গুডু গুম গুম লাফে লাফে তাল । 
তার বারা বারা রারা লালা লালা লাল ॥ 
শাড়ি পরা এলো চুল আমাদের তমেম। 
তবেলাক নেটিভ লেডি শেম শেম শেম ॥ 
সিন্দ্ুরের বিন্ফ্ সহ কপালেতে উলকি ॥ 
লসী যশী ক্ষেমী রামী যামী শামী গুলকি ॥ 


৯১৮০ 


প্রসঙ্গকথা 


চর্যাগান। চর্যাগীতিকোষ ( ১০-১২ শতক )| প্রাচীনতম বাংল] কবিতা, 
এবং তার প্রথম সংকলন, "ধাগীতিকোধ' হর প্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল-দরবার 
গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করেন ১৯০৭ সালে । মূলে এই সংগ্রহে ২৪ জন কবির 
৫০টি কবিতা ছিল। শান্ত্রীমশায় সংগ্রহটির নাম দেন 'চর্ধাচর্যবিনিশয়? | 
চর্যা শবের মূল অর্থ আচরণ, বেশ, ডেক; অন্য অর্থ অধ্াত্মগীতি ও ছড়া। 
প্রতিটি চর্যাগানের সঙ্গে তার নিদিষ্ট রাগের উল্লেখ রয়েছে, যেমন পটমঞ্জরী, 
ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, দেশাখ ইত্যাদি । চর্যাকার সিদ্ধাচার্ষের' 
সবাই যে বৌদ্ধ সহজযানী ছিলেন এমন নয়; তান্ত্রিক, যোগী, হয়তো 
নাথপন্থীও কেউ কেউ ছিলেন। চর্যাপন্থ নাথপন্থের মতোই নিরীশ্বর ও 
গুরুবাদী ॥ হ্রপ্রসাদ শান্্রীর অনুমান, এই পুথি রচিত হয়েছিল ১০ শতকে । 
সূনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্ত্র বাগচীর সিদ্ধান্ত ঃ ১০ থেকে 
১২ শতকের মধ্যে এই কবিতাগুলি রচিত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চার 
কালমীমা ৭-১১ শতক। রান্থল সাঁংকৃত্যায়ণের মতে ৮-১১ শতক । সৃকুমার 
সেনের অভিমত £* "চার ভাযার মূল অনায়াসে সপ্তম-অফটম শতাব্দী পর্যন্ত 
পৌছিতে পারে।? 

শবর ॥ শবরপাদ ছিলেন বঙ্গাল দেশের পর্বতবাসী এক ব্যাধ বা শবর। 
দুইটি চর্যা (২৮, ৫0) টীকাকার মুনিদত্ত শবরপাদের নামে আরোপ করেছেন । 
সুকুমার সেন শবরের জীৰংকালের সম্ভাব্য নিম়নতম সীম] ধরেছেন ১১৬৫ 
খ্রীষ্টাব। 

কাহ্‌ ॥ চযাগীতিকোষের একচতুর্থাংশ গানই কাহর। নাথ মাধনার 
এঁতিহ্যে তিনি কানৃপা (বা কানফা1), জালম্বরিপাদের (বা হাড়িপার ) শিষ্য। 
তিববতী এভিহ্যে কৃষ্ণপাদ 'যোগীম্বর', 'আচার্' ও 'মণ্ডলাচার্য'। তার 
জীবংকালের নিম্নতম সীম] ১২ শতকের শেষাধ । 

ভুমুকু ॥ ভুমৃকৃপাদ ছিলেন রাউত বা রাজপুত্র, অর্থাং অশ্বারোহী, যুদ্ধ- 
ব্যবসায়ী বংশের সন্ভান। তৃমবকুর চর্যাগুলি সন্ধ্যাসংকেতময়, পারিভাষিক 
শব্দে আকীর্ন-__এ থেকে মনে হয় চর্যাকারদের মধ্যে তিনি বেশ অর্বাচীন। 
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প্রকীর্ম চর্ধা ॥ শ্রীনাডপাদ বিরচিত। সেকোদ্েশটাকা' নামক কালচক্র- 
যানের সাধনতত্ববিষয়ক বইয়ে আছে এই চর্যা দুটি । বৌদ্ধ আগমে পরম 
পণ্ডিত নারোপা ৰা নাড়পণ্ডিত ছিলেন বিক্রমশীল বিহারে দীপঙ্কর-্রীজ্ঞানের 
পূর্ববর্তী আচার্য । 

জয়দেব (১২ শতক, শেষভাগ )॥ সংস্কৃত সাহিতোর শেষ বড় কৰি 
জয়দেব এক হিসেবে বাংলা সাহিতোরও আদি কবি। গীতগোবিন্দের 
সংস্কত-দে তো ষেন প্রাকৃতেরই ( অপভ্রংশ-অবহটঠ ) রূপান্তর । সে 
সময়ের লৌকিক গীতিকবিতার রস-ছন্দ-ঝংকার-ও-প্রাণ সংস্কৃতে ঢালাই 
করে জয়দেব তার মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করলেন। এই গান 
শতাববী-শতাব্দী সমস্ত ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করেছে । তার প্রভাব অনতিদরের 
বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস হয়ে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতার পথ ধরে মুদর- 
কালের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী কবি পর্যন্ত বয়ে এসেছে। বাংলা 
আবহমান কবিতায় জয়দেব এক সদানীর]। উৎস। 

জয়দেব সম্ভবত নিজেই ছিলেন গীতগোবিন্দ গীতিনাট্ের মূল গায়েন। 
পরাশর গ্রড়তি বান্ধবের| ছিলেন দোহার ও বায়েন। গানের সঙ্গে নাচতেন 
সত্ী পম্মাবতী | 

অবহটঠ কবিতা ॥ অফীম শতকের আগে থেকেই অপভ্রংশ-অবহট-ঠ 
সংস্কৃতের প্রতিদন্দী, সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাড়াচ্ছিল। নবম থেকে চতুর্দশ 
শতক পুরো আধাবতে অবহট$ই ছিল লোকসাহিত্যের ভাষা । দশম শতক 
থেকে অবহটঠ মরল হতে শুরু করে আর তার থেকে ক্রমশ কূপ নিতে থাকে 
বাংলা, মৈথিলী, হিন্দী ইত্যাদি নতুন ভারতীয় আর্য ভাষ1। চতুর্দশ শতকের 
আগেই এই ভাষাগুলি থে সক্ষম হয়ে উঠল, তরু কেউ সাহস পেল ন৷ 
অবহটঠ ছেড়ে দেশি কথ্য ভাষায় কবিত1 লিখতে । কিন্তু জীবনের শক্তি 
অনপনেয়। বাঙালির লেখ! অবহট-ঠ কবিতার আড়াল থেকে উকি দিয়েছে 
নিল বাঙালির মুখ, তার কথার ভঙ্গি, তার দুঃখসুখের জীবন। অভএব, 
সুকুমার সেন “দশম হইতে চতুর্দশ শভাব্ধের অবহটঠ সাহিত্যকে নবীন 
আর্যভাষার সাহিত্যের উপক্রম-পর্ব' বলে গ্রহণ করতে বলেছেন। 

প্রসব বাংলায় ধারা চধাগান লিখেছিলেন তাদেরই কেউ কেউ অবহ্ট-ঠে 
দোহা লিথেছেন। বজ্রগীতিও অবহ্টঠে লেখা। ক্রমশ বাংলার সঙ্গে 
অবহটঠের গ্রভেদ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ব্রঞ্জবুলিরও মূলে ছিল অবহটঠ, 
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তার গীত-ছন্দ। বিদ্যাপতি বলেছেন £ দেসিল বজণা মবজন মিট-ঠ1। 
তে তৈসন জম্পঙ অবহট-ঠা | দেশি ভাষা সকলের কাছেই মিষ্টি, তাই আমি 
অবহটঠ জল্পনা করেছি। অবহট-ঠ কবিতার মাধুরী, নিরাঁভরণ আত্তরিকতা 
নতুন গীতিকবিতাকে সম্ভব করেছে। 

প্রাকৃতপৈঙ্গল (১৪ শতক )॥ এটি একটি ছন্দ বিষয়ক বই। প্রাকৃত 
ছন্দের উদাহরণ দেখাতে গিয়ে সম্পাদক পিঙ্ল অনুরূপ ছন্দের প্রচুর অবহটঠ 
কবিতা সংকলিত করেছেন। অনেক কবিতায় বাঙালিজীবনের ঘরোয়া, 
একান্ত ছবি ফুটেছে । একদ1 বাঙালির কাছে বইটি খুব আদরণীয় হয়েছিল। 

বড় চণ্তীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীত/ন (১৪ শতক, শেষ ভাগ )॥ বমস্তরঞ্জন রায় 
বিদ্দল্পভ ১১০৯ সালে বনবিষুপুরের কাছে এক গৃহস্থবাড়ি থেকে বু 
চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি আবিষ্কার করেন। বসন্তরঞ্জন এবং 
রাখালদাদ বন্দ্যোপাধায় পৃথিটির পিপি বিচার করে 'ইহাকে অতিশয় 
প্রাচীন কাব্য এবং ইহার কবি বড়ু চণ্তীদাসকে আদিতম চণ্ডীদাঁস বলিয়া 
ঘোষণা করেন।' পুথিটির মধো তুলোট কাগজে পুরোনো অক্ষরে লেখা 
একথান? রসিদ পাওয়! গেছে । তাতে দেখা যাচ্ছে, পৃথিখানা ১৬৮২ সালেও 
বনবিষুঃপুরের রাজগ্রস্থাগারে ছিল । শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন নামে কেউ এর ষোলখান। 
পাতা ২৬শে আশ্বিন নিয়েছিলেন, আবার ২১শৈ অদধ্ভান ফেরত দিয়ে গেলেন। 
রসিদে পুথির নাম উল্লেখ করা ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্বব” বলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 
নাট্যগীতিকাব্য। রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি এই তিনজন পাত্রপাত্রী স্বরে তালে 
গান গেয়ে সংলাপ বলেছেন। বাংল! কবিতায় অনেক চতীদাস। তাদের 
কাল বিয়েও অনেক বিতর্ক। কিন্তু প্রায় সবাই একমত যে শ্রীকৃষ্ণকীতন 
প্রাকৃচৈতন্ যুগের বই, এবং বু চত্তীদ্দাস কবি হিসেবে ১৫০০ শ্রীষটাব্দের 
মধ্যেই সৃগ্রতিটিত। 


'চত্তীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর ।'-_রবীন্ত্রনাথ। 

বিদ্যাপতি (আনুমানিক ১৩৮০-১৪৬০) ॥ কীতিলতার একটি গ্লোকে 
বিদ্যাপতি নিজেকে 'খেলন কবি'_অর্থাং কিশোর কবি, যার খেলার বয়স 
তখনও রয়েছে-বলেছেন। “খেলন কবি' এই কথাটির মৃত্রে পণ্ডিতের 
অনুমান করেছেন কীতিলতা (রচনাকাল ১৪০১-৪) কবির বিশ-বাইশ বছর 
বয়সের লেখা এবং কবির জন্ম ১৩৮০-র কাছাকাছি। 'সপ্রত্রিয় সদুপাধ্যায়” 
বিদ্যাপতি ঠনক্কুর কবিতা ছাড়াও স্থৃতিনিবন্ধ, গল্প, নাটক, রাজাদের 
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কীতিগাথা, গেজেটিয়ার জাতীয় তীর্থবিবরণী ইত্াদির প্রায় বারোখানা বই 
লিখেছেন। মৈথিলী-ব্রজরূলি, অবহটঠ ও সংস্কৃত বিষয় অনুযায়ী 
বিদ্যাপতি এই তিন ভাষাতেই লিখতেন। জীবনে তিনি মিথিল] ব' ত্রিস্ছতের 
রাজা ও রাজকুমারদের গাঢ় বন্ধুতা পেয়েছিলেন, মরণের) কত কাল পরে 
পেয়েছিলেন চৈতন্ের মতে! পাঠকের মৃগ্ধতা। কৰি বিদ্যাপতি যে বাঙালি 
নন সে কথাই এক সময়ে বাঙালিরা ভুলে গিয়েছিল। কীনিপতাকার 
পুপ্পিকায় বিদ্যাঁপতি বলেছিলেন, যতদিন চন্ত্র দূর্য থাকবে ততদিন বিদ্যাপতির 
গান লোকের মৃখে মুখে থাকবে। সে কথা সত্য হয়ে রইল। 

বাঙালি বিদ্যাপতি ॥ মৈথিল বিদ্যাপতির কবিতায় মৃদ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে, 
বাঙালি, এমন কি নেপালি কবিও বিদ্যাপতি নাম নিয়ে কবিতা লিখেছেন। 
তাছাড়া সহজিয়! কবিদের তো! একট কৌশলই ছিল, নিজের নাম না দিয়ে 
বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস ও অন্য মহাজনদের নামের আডালে লেখা । বাঙালি 
বিদ্যাপতির কেউ ব্রজরূলিতে লিখেছেন, কেউ মাঠে! বাংলার লিখেছেন । 
এখানে সংকলিত আটটি কবিতার প্রথম চারটি মৈথিল বিদ্যাপতির, শেষ 
চারটি সম্ভবত বাঙালি বিদ্যাপতির | 

চণ্ডাদান (১৫ শতক, প্রথমার্ঘ) ॥ চণ্ীদাস-সমহ্যা একট চিরস্থায়ী 
ব্যাপার বলে এখন আমর মেনে নিয়েছি। তার সময়, তার বাড়ি, তার 
ইউ, তাঁর প্রেমিকা, তার সাধনপদ্ধতি সবই আধোজানা বা না-জান।। 
আবিষ্কারের কম করে চার-পাচজন চণ্ডীদাস খুঁজে পেয়েছেন-অতএব 
সমস্যাটা! এখানে স্বত্ের, কোন্‌ কবিতা কার লেখা? আমি সেই অচিহ্থিত 
চণ্ডীদাসদের একাকার হয়ে যাওয়৷ কবিতা থেকে নিজের পছন্দমত্ে] বেছে 
নিয়েছি এখানে । 


কৃত্তিবাস ওঝা (১৫ শতক ) ॥ কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণের আদি কবি। 
তিনি বালীকির অনুসরণে যে কাব্য লিখলেন তা ভাবানুবাদেরও অধিক, 
প্রায় স্বাধীন রচনা। বিপুল জনপ্রিয়ত৷ ও প্রচার কিন্তু বইটির পক্ষে মারাত্বক 
ক্ষতির কারণ হল। কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ কেমন ছিল আজ আর তা 
জানার উপায় নেই। ১৫ শতকের কবির নামে ১৭, ১৮, এমন কি ১৯ 
শতকেও লেখা অজস্র পুথি পাওয়া গেছে। নানা অঞ্চলের নান! রুচির 
গায়েন-কথকের' ক্রমাগত ভাব-ভাষ। পালটে, নতুন গল্প জুড়ে, অন্য রামায়ণ 
কারের রচন] ঢুকিয়ে মূল বইটিকে নইত্রষ করে দিয়েছে । শ্রীরামপুর মিশন 
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«থেকে ১৮০৩ সালে কৃত্তিবামী রামায়ণ প্রথম ছেপে বের হয়। ১৮৩৪ সালে 
তার দ্বিতীয় সংস্করণ হল। সম্পাদক জয়গোপাল তর্কালংকার। জয়গোপাল 
নাকি বলতেন, 'কৃত্তিবাসের রচন]। বড় গ্রাম্য শবে দুষ্ট, বড়ই অশুদ্ধ, ভাবের 
অনেক স্থানে অস্ংলগ্নতা রহিয়াছে' | সুতরাং জয়গোপাল খুব ভালো করে 
'াংস্কার' ও “সংশোধন” করে এবার কৃত্তিধাসের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ 
করলেন। এখনকার বাজারচলতি রামায়ণ এই জয়গোপালী সংস্করণ। এই 
মংকলনে কৃত্তিবাসের কবিতা নেওয়া হয়েছে সুখময় মুখোপাধায় সম্পাদিত 
ভারবি সংস্করণ থেকে । 

বিজয় গুপ্ত (১৫ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ) ॥ বিজয় গুপ্ত ছিলেন বরিশাল 
জেলার ফুল্পশ্রী গ্রামের লোক। পাশের গ্রাম গৈলার মনমাবাড়িতে যে 
ধাতুমৃতিটি পূজিত হত, শোনা যায়, বিজয় গুপ্ই তার প্রতিষ্ঠাতা। বিজয় 
গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বেশ বড বই। আষাঢ সংক্রান্তি দিন থেকে শ্রাবণ 
সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত এক মাস বোপে এই কাব্য গান করা বাসর করে 
পড়ার নিয়ম। 

মালাধর বসু/গুণরাজ খান (১৫ শতক ) ॥ কুলীনগ্রামের মালাধর বসু 
উপাধি পেয়েছিলেন গুণরাঁজ খান । কুলীনগ্রাম বর্ধমানে, মেমারীর কাছে। 
ভাগবতের অনুসরণে তিনি শ্রীকৃষ্চবিজয় রচনা করেছেন ( ১৪৭৩-৮০ )। 

প্রতিবছর বাংলাদেশের নান। জায়গা থেকে বৈষ্ণবদল নীলাচলে চৈতন্তকে 
দেখতে যেত। কুলীনগ্রামের দলের নেতা হয়ে যেতেন মালাধরের পুত্র 
সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ বসু। কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে ন! 
যায়।» শুকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গার ॥ সেই কুলীনগ্রামের লোক এবং 
শ্রীকঞ্চবিজয়ের কবি মালাধরের বংশধর বলে চৈতন্য এদের খুব সন্মান 
করতেন। এই সংকলনের ছায়াবিষ্ব কবিতাটি রামানন্দ ৰসুর লেখা । 

দুই ডাকিনীর গান। মেকশুভোদয়া (১৬ শতক ) ॥ সেকশুভোদয়৷ পুথিটি 
মালদার বাইশ হাজারী মসজিদে ছিল। ১৯ শতকের শেষেও, আপদেবিপদে 
এটি বাইরে এনে পরম ভক্তিভরে পড়া হৃত। হিন্প-মু মলমান চাষিরাই শুনতেন। 
ত্বল সংস্কতে লেখা এ এক অন্তত বই। কোনে এক অক্পবিদ্য মুসলমান 
কলিত কোনো এক শেখ জলালুদ্দিন তাত্রিজির অলৌকিক কেরামতির 
কাহিনী বর্ণনা করেছেন মধামুগের আরবা-পারফ্য রোমান্সের স্টাইলে, এবং 
বোধ হয় গৌরব দেবার জন্য বইটিকে লক্ষমণসেনের সভাকবি হলামুধ মিশ্রের 
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নামে চালিয়ে দিয়েছেন। সৃনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় এর ভাষাকে বলেছেন 
4006 38081016..-1300010150 9810151011 100 1080. বইটিতে কয়েক 
মাত্র বাংলা ছড়া ও গান অ1ছে--তার একটি, “ছুই ডাকিনীর গান' সম্বন্ধে 
সুকুমার সেন বলেন, এটি 'কভকট। চার ভাষায় এবং রীতিতে লেখা... 
ইহার মধো চর্যাগীতির না হোক বজ্রগীতির গুঞ্জন শুনি'। কবিতাটির 
সারার্থ £ দুই ডাকিনী শেখের উপর নজর দেয়। তার] ভাদে। ব্রত উপলক্ষে 
গ্রামের মেয়েদের দলে মিশে যখন গঙ্গায় সর! ভাসিয়ে গান গাইতে 
গাইতে ফিরে আসছিল তখন শেখের মন্ত্রশকিতে তাদের পথ রুদ্ধ হল। 
তারা দেখল, সামনে আকাশ-ছেশীয়া লোহার প্রাচীর । তার] তখন গানের 
ছলে শেখকে অনুনয় করতে লাগল। সৃকুমার সেন অন্বত্র বলেছেন, 
“গানটিকে ভাছু গানের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন বলিয়। গ্রহণ করা যায়।' 

রায় রামানন্দ (১৫-১৬ শতক )॥ সন্ত্রান্ত রাজকর্নচারী, পণ্ডিত রায় 
রামানন্দ চৈতন্বের সঙ্গে পরিচয়ের আগে থেকেই রাগানুগ! ভজিযার্গের 
সাধক ছিলেন। পরিচয়ের পর স্বভাবতই দুজনের বন্ধৃতা হয়েছিল। রায়ের 
সঙ্গে চৈতন্যের রাধাকৃষ্ততত্বের দীর্ঘ আলোচনার কাহিনী শুনিয়েছেন কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ। “এহে! বাহ্য আগে কহ আর” বলে বলে চৈতন্ব যখন দেই দীর্ঘ 
ডিসকোর্সকে অন্তিম কিনারায় ঠেলে নিয়ে গেছেন তখন রামানন্দ এই গানটি 
(সংকলিত) গেয়ে যেন শুকনো তত্বকে প্রেমে অকস্মাং জ্বালিয়ে দিলেন। তৃতীয় 
ছত্র গাইতেই ব্যাকুল হয়ে “প্রেমে প্রত স্বহন্তে তার যুখ আচ্ছাদিল।' 

জীবনের শেষ বারো বছর, যখন মহাভাবের একটু উপশম হত, জয়দেব, 
বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস ও রায়ের নাটক-গ্লোক পড়ে চৈতন্য শান্তি পেতেন। , 

চৈতন্ব ( ১৪৮৬-১৫৩৩ ) | 

মূরারি গুপ্ত (১৬ শতক) নিমাইদের পরিবারের মতো মুরারিদের 
পরিবারও শ্রীহট্র থেকে এসে নৰদ্বীপে বসতি করেছিল। দুই পরিবারের 
বাড়ি কাছাকাছিই ছিল। মুরারি, নিমাই, মুকুন্দ দত্ত তিনজনই গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের টোলে পড়তেন । মুরারির চেয়ে নিমাই বয়সে কিছু ছোট হলেও 
তার পিছনে লাগতেন। পরবর্তীকালে মুরারি চৈতগ্যপার্ষদদের একজন 
হয়েছিলেন। প্রথম চৈতন্বজীবনী তিনিই লেখেন। সংস্কৃতে লেখা এই বিশাল 
কাব্য মুরারি. গুপ্তের কড়চ। বা শ্রীশ্রীকৃষটৈতন্তচরিতাম্বতমূ চৈতন্তকাহিনীর এক- 
আকর গ্রন্থ। 
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বাসৃদেৰ ঘোষ (১৬ শতক)। শ্রীচৈতম্যচরিতাম্বতে আছে, 'গোবিন্দ 
মাধব বাম তিন ভাই। যা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্ত নিতাই ॥' চৈতন্য 
নবদ্বীপে থাকার সময়ই বামু ও তার দুই দাদা চৈভন্তপার্দ হন। অকৃতদার, 
বাসু দীর্ঘজীবী ছিলেন। 

গোবিন্দ আচার্য (১৬ শতক )॥ গোবিন্দ আচার্য চৈতস্ভের চেয়ে বয়সে 
অনেক বড ছিলেন । 'ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায় এই 
বিখ্যাত পদটি সাহিতভ্যরত হরেকৃ্জ মুখোপাধ্যায় গোবিন্দ আচার্ষের নামে. 

ংকলিত করেছেন। সেই পাঠের সঙ্গে আমাদের সংকলনের পাঠের অনেক 

তফাত । সম্ভবত কোনে কীর্তনীয়! নিজের ভাবের উপযোগী করে নেবার' 
জন্ম এই পাঠভেদ ঘটিয়েছেন । 

মূকুন্দ দত্ত (১৬ শতক )॥ মুকুন্দ দত্ত ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী, সুকণ্ঠ 
গায়ক ও অতান্ত প্রিয় বয়স্য। মুকৃন্দের বড ভাই বামদের দতও ছিলেন 
চৈতন্তপার্ধদ। শ্রীবাসপত্ডিতের বাডিতে মিলিত হয়ে মৃকুন্দ চৈতন্থকে গান 
শোনাতেন। চৈতন্বের সন্নযাসষাত্রায় এবং পরেও মুকুন্দ তার সঙ্গী ছিলেন। 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংকলনে 'নীল কমলদল শ্রীমুখমণ্ডল' পদটি মৃকুম্দ 
দাসের নামে আছে। বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন “পদটি খুব সম্ভব, 
শ্রগোরাঙ্গের সহচর মুকুন্দ দত্ের রচন1।' সধ্যরসের এই চমংকাঁর কবিতাটি, 
আমিও, গোৌরাঙগ-সখ মৃকুন্দের বলে ভেবে নিলাম। 

ব'শীবদদন (১৬ শতক ) 1] বংশীবন চট্ট চৈতন্তের গুতিবেশী এবং বয়ঃ- 
কনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য নীলাচলে চলে গেলে ব'শীবদন শচীমাতা ও 
বিষ্কুগ্রিঘ়্ার তত্বাবধান করতেন। 

বলরামদাপ (১৬ শতক )॥ বাংসল্য রসের পদাবলী লেখকদের মধ্যে 
বলরামদাসের সমকক্ষ কেউ নেই। নিতানন্দের শিষ্য বলরামদাস গুরুর 
আদেশে বিয়ে করে সংসারী হন। তিনি কৃষ্জনগরের কাছে দোগাছিয়। গ্রামে 
বাস করতেন। বৃন্দাবনদাম চৈতম্বভাগবতে লিখেছেন £ প্রেমরসে মহামত্, 
বলরামদাস। ধাহার বাতাসে সব পাপযায় নাশ ॥ 

বৃন্দাবনদাস ( আনুমানিক ১৫১৮-৮০) | বা'ল] ভাষায় চৈতগ্থের প্রথম 
জীবনীকার রৃন্দাবনদাসকে কবি কর্ণপৃর ব্যাসের অবতার বলে বর্ণনা 
করেছেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাইবি নারায়ণীর পুত্র। নারায়ণী 
বাঁলিক' বয়স থেকেই চৈতন্থের স্েুপাত্রী ছিলেন । অল্প বয়সে বিধৰা হয়ে। 
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নারায়ণী শিশুপুত্রকে নিয়ে পরিত্যক্ত জীবন যাপন করতেন । নিত্যানন্দ আর 
বাযুদেব দত্ত মা-ছেলের খোঁজখবর নিতেন। বৃন্দাবনদাসের শিক্ষা ও 
দীক্ষা সবই নিত্যানন্দের কাছে সম্পূর্ণ হয়েছিল। নিত্যানন্দের আদেশে 
রন্দাবনদাস ১৫৪২ নাগাদ চৈতন্ভজীবনীটি লিখতে শুরু *করেন। বইটি 
শেষ হয় ১৫৪৮-এর কাছাকাছি । চৈতন্তভাগবত রচনাকালে শ্রীবাস, গদাধর 
এবং অদ্বৈত জীবিত ছিলেন । 

জয়ানন্দ ( ১৫১২/১৩-) ॥ নীলাচল থেকে বাংলায় আসার পথে চৈতন্য 
একদিন ( ১৫১৪) মধাহ্ে জয়ানন্দের পিতা সৃবুদ্ধি মিশরের অতিথি হয়ে- 
ছিলেন । জয়ানন্দ তখন শিশু, তীর মা রোদনী তাকে কোলে নিয়ে চৈতন্বের 
জন্য রান্না করেন। ভোজনের পরে চৈতন্য চলে যান। শিশুটির নাম ছিল 
গুহিয়া বা গুয়ে, চৈতগ্ঠই তার জয়ানন্ন নাম রেখে যান । 

গঙ্গাপাস কবিতাটির পিছনে একটি অন্য সতা ছিল। বালক নিমাই 
ণঙ্গাদাম পণ্ডিতের টোলে পডত। একবার পণ্ডিত তাকে শাস্তি দেওয়ায় 
সে পুথি ছি'ড়েছিল। গঞ্সাদাসের নামে কুকুর পুষেছিল। 

জ্ঞানদাস (১৫২৫/৩০-?)॥ নিত্যানন্দের গণ জ্ঞানদাস ছিলেন জাহবা 
দেবীর মন্ত্রশিষা । কাটোয়ার কাছে কাদড] গ্রামে ব্রাঙ্গণবংশে জ্ঞানদাসের 
জন্ম। তীর 'মাথুর' ও 'মৃরলী শিক্ষা" বই দুটি বৈষ্ণবকবিতার অমূল্য রতু। 

লোচনদাস ॥ কোগ্রামের লোচনানন্ন দাম ছিলেন গৌরনাগরভাবের 
প্রবন্তা-কবি নরহরিদাস সরকারের শিষ্য এবং চৈতন্বমঙগলের ( ১৫৫০-৬৬ ) 
লেখক। গৌরনাগরভাবে ভাবিত হয়ে পোচনের কাগুজ্ঞান এবং ওচিতাবোধ 
একেবারে লোপ পেয়েছিল । লোচন বর্ণনা করেছেন ঃ চৈতন্য তার পারধদদের 
পরনের কাপড় কেড়ে নিয়ে উল্লাস করছেন, আর সেই বিবস্ত্র পুরুষেরা 
বন্ত্রঠরণলীলার গোপীদের ঢঙে লজ্জায় বিবশ হয়ে “বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেঠ' বলছেন। 
..চতম্ঘের রূপ দেখে নবদ্বীপের যুবতীর] কামে আলুথালু হয়ে তার গায়ে ঢলে 
পড়ছে, তাতে চৈতন্বের অপ্রশ্রয় নেই। ...সন্ন্যাসে যাবার পৃররাত্রে চৈতন্য 
“বিনোদ নাগর' হয়ে বিক্রিয়ার সঙ্গে এমন সব ব্যবহার করলেন য৷ স্বয়ং 
কামদেবেরও অগোচর । _এই গৌরনাগরভাব নৈষ্টিক বৈষব ধর্মের সর্বনাশ 
ডেকে এনেছিল-মহাপ্রত্বুর কঠোর সাত্বিক ধর্ম এই পথে রহস্যচারী বৈষব 
সহজিয়াদের কৰলে চলে গেল। বাংল! কবিতায় লোচনের একটি আলাদা 
স্বান আছে ধামালি রচয়িত] হিমেবে। দৃষ্টান্ত £ কান পরিবাদ। লোচনের 
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কয়েকট পদ চণ্তীদাসের নামে চলে গেছে-_যেমন “সজনি ও ধনি কহ কে বটে” 
এই অনন্ব কবিতাটি । কবিশেখর কালিদাস রায় লোচনদাসের বংশধর । 

ডাকের বচন ॥ তিব্বতী ভাষায় ডাক শবের অর্থ জ্বান বা প্রজ্ঞা। তা 
থেকেই ডাকের বচনের অর্থ জ্ঞানের বচন বা জ্ঞানীর বচন। নীহাররঞ্জন রায়ের 
মতে ডাক ও খনার বচনগুলি সম্ভবত প্রাক-তৃর্কা আমলের চলতি প্রবাদ, 
কালে কালে তাদের ভাষা বদলে গেছে মাত্র। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তার 
অভিধানে লিখেছেন--ডাক বা ডাকপুরুষ ছিলেন জনৈক গোয়ালা। ডাকের 
বচন খনার বচনেরই অনুরূপ । 

খনার বচন॥ সংকলিত এই খনার বচনটির অন্য পাঠঃ ডাকয়ে পক্ষী 
নাছাড়ে বাসা। উড়িয়। টসে খাবে করি আশ ॥ ফিরে যায় নিজালয় 
না পায় দিশা । খনা ডেকে বলে সেই সে উষা॥ 


ব্রতত॥ বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামন। দফল করতে 
চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয় পুরোনো সমসাময়িক কিন্বা তারে। 
পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান । 

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আধেরা যাদের দেখ! 
পেলেন, তাদের ডাকলেন তারা 'অস্বব্রত' বলে। এটা ঠিক যে আর্ষের। 
আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব “অন্ব্রত'__ ছেলেমেয়ে, যুবকমুবতী, 
বুড়োবৃতি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান 
দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয়ভরসা হাঁসিকাম্ন। নিয়ে বাস করছিল। 
'"*এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি 
যেখানে আমাদের পূর্বতনপুরুষ অন্থাব্রতর1 তাদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। 
সব-উপরে হিন্দৃ-অনৃষ্ঠানের অনেকটা! গঙ্গাম্বত্তিকা, গৈরিক--এমনি সব নানা 
মাটির একটা খুব মোট1 রকমের স্তর; তার পর বৈদিক আমলের মৃূলাবান 
ধাতুস্তর ; তারে। তলায় অন্বাব্রতর্দের এই সব ব্রত--একেবারে মাটির বুকের 
মধ্যেকার গোপন ভাগারে। -_বাংলার ব্রত, অবনীত্রনাথ ঠাকুর । 


সেঁজুতি বা সাজ পুঁজনী ব্রতে প্রায় চল্লিশ রকম জিনিসের আলপনা 
দিতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে ফুল ধরে এক-একটি ছড়া বলতে হয়। কিন্ত 
ছড়াগুলি সব টুকরো টুকরো] । 


বনৃধারা ব্রতে রয়েছে বৃষ্টির কামনা । 
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বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে, এই কাঁমনা করে 
'পুণ্িপুকুর। 

তুষতৃষলি ব্রত হল খেত উর্বর করে তোলার ব্রত। পৌঁমাসের সকালে 
প্রতিদিন মেয়েরা এই ব্রত করে। 

মাঘমণ্ডল ব্রত পৌধসংক্রান্তি থেকে শুরু হয়ে মাঘসংক্রান্তি পর্যন্ত চলে। 
এর তিনটি পর্ব। প্রথম, শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্যের উদয়। দ্বিতীয়, মধু- 
মাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্ধের বিয়ে । শেষ অংশে মূর্যের ছেলে লাউলের সঙ্গে 
হালামালার বিয়ে, লাউলের ছেলেকে নিয়ে সবার আনন্দ, এবং একদিন 
বৈশাখের ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে লাউলের বিদায় । আসলে এটি শীতের 
মধ্যে বসন্তদিনের আশায় উংসব। 

অশথপাতা৷ ব্রত হল 'বসন্তদ্দিনে মানুষে আর গাছপালায় মিলিয়ে একটু- 
ঘানি রূপক... ।? 

কৃষ্দাস ॥ কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সবঠেয়ে ছোট কৃষ্ণলীল। পাঁচালী। 
কৰি ছিলেন কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব আচার্ষের সেবক । সেবকের রচনা 
দেখে মাধব বলেছিলেন £ দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার । এখানে গাইতে 
গ্রন্থ রহিল আমার ॥ সম্ভবত জাহ্নব! দেবী কৃষ্ণদাসের গুরু অথবা! পরম গুরু 
ছিলেন। 

কবিবল্লভ ॥ কবিবল্লভের পরিচয় এবং অস্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতের যতই তর্ক 
তুলুন, আসল কথা এই, কবিবল্পভ কিন্তু নিঃশবে প্রমাণ করেছেন, ভালো 
কবিতা একটি মাত্র লিখেও একট নাম চিরঞ্জীব হয়। 

ময়ুরভটট ॥ মযুরভট্র লোকশ্রুত কবি। কত দুরকালের কে জানে। 
ধমমঙলের কৰি রূপরাম, সীতারাম, ম্যামপত্ডিত, মানিক গান্ুলি, ঘনরাম, 
রামচন্দ্র বাঁডুজ্যা সবাই আদি কবি হিসেবে ময়ুরভটের বন্দন। করেছেন। 
কিন্তু গ্রকৃত ময়ুরওট আজ পর্যন্ত অনাবিস্তৃত। 

অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা! দেবের সম্পাদনায় মযূরভট-ধর্মমঙগল নামে ষে 
বইটি আছে আমি তার থেকে কালু ডোম অংশটি নিয়েছি। অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'মনে হয়, ছুই-এক শতাব্দী পূর্বে 
এই কাব্য রচিত হইয়াছিল ।' 

দ্বিঙ মাধব (১৬ শতক, ছ্িতীয়ার্ধ)॥ দ্বিজ মাধব নিজে তার কাব্যের 
/ ১৫৭৯ ) নাম রেখেছিলেন সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত। 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত? 
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সম্পাদকের দেওয়া নাম। দ্বিজ মাধবের চণ্তীমঙ্গলের প্রায় সমস্ত পুথি 
চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। 

মৃকুন্দরাম চক্রবর্তী ( ১৬ শতক )॥ বর্ধমানের দামৃদ্যা গ্রামের মুকুন্দরাম 
কৃষিজীবী ছিলেন। বিধর্মী শাসকের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিপন্ন 
মৃকুন্দরাম হিন্বৃপ্রধান মেদিনীপুরের দিকে চললেন (১৫৪৪)। পথে ডাকাতের 
হাতে সর্বস্ব গেল। মুড়াই-দারুকেশ্বর-নারায়ণ-পরাশর-আমোদর নদী পার 
হয়ে দুঃস্থ কবি সপরিবারে এক গ্রামের পুকুরের পাড়ে এসে আশ্রয় নিলেন। 
স্লানের পরে শুধু শালুক ডণটা আর জল হল তাদের খাদ্য। ক্লান্ত, চিন্তিত, 
ক্ষুধার্ত কবির সেই পুকুরপাড়ে ক্ষণেকের জন্য চোখ লেগে এল। তিনি স্বপ্ন 
দেখলেন দ্রেবী চণ্তী তার শিয়রে এসে মন্ত্র দিচ্ছেন আর তার মহিমা প্রচারের 
জন্য কাব লিখতে বলছেন। অবশেষে কৰি রাজা বাকুড়া রায়ের কাছে আড়র! 
গ্রামে এসে আশ্রয় পেলেন। রাজ তাকে রাজপুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত 
করলেন। কবির দুঃখের দিন শেষ হল। বীকুড়া রায়ের মৃত্বার পর রঘৃনাথ 
রাজা হলেন (১৫৭৩)। এর মধ্যে কাব্য লেখা কিন্তু কিছুই এগোয় নি। শুধু 
অনুচর দামোদর নন্দী মাঝে মাঝে দেবীর স্বপ্রাদেশ মনে করিয়ে দিত। এই 
সময় তার একটি ছেলে মারা গেল। কবি আরদেরিনা করে তার অভয়া- 
মঙ্গলে মনোনিবেশ করলেন। অনেক দিনের পরিশ্রমে এই দীর্ঘ কাব্য শেষ হল 
(১৫৯১)। তখন কবি বেশ বুড়ো হয়েছেন, তার নাতি হয়েছে। এই হল 
কবিকন্বণ চণ্তীমঙ্গল লেখার গল্প । 

মধ্যযুগের মুকুন্দরামের ব্যাধ কালকেতুর বর্ণনা পড়তে পড়তে ৭ শতকের 
ৰাণভট্রের শবরযুবা মাতঙ্গের বর্ণনা মনে পড়ে । তুলনাটি আমে আরো! এই 
জন্যে যে চণ্তীমঙ্জল হল পদ্যে উপন্যাস এবং কাদস্থরী হল গদ্যে কাব্য। মাতঙ্গ £ 
'উঠতি বয়েস। অতিশয় কঠিন_যেন লোহার শরীর । যেন নতুন জন্ম 
নিয়ে এসেছে একলবায। সবে দাড়ি উঠছে, যেন যুখপতির কুমার_ 
চওড়া গালে প্রথম মদলেখার মণ্ডুন। নীলপন্পের মত শ্যামল দেহকাস্তির 
বন-ভরানে জোয়ার_যেন যমুনার জল এসে ভরে ফেলল বন। কৌকড়া- 
ডগ! ধাকড়া টুল কাধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, যেন হাতির মদে নোংরা-ঝোংরা 
ফাকড়া-কেশর সিংহ। চওড়া কপাল। এই উচবিকট নাক। এককানে 
এক গয়না, কী? না, সাঁপের মাথার মণি, তার লালচে আভায শরীরের 
বা দিকটি টুকটুক করছে-যেন পাতার বিছানায় শোওয়৷ অভ্যেস কিনা, 
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তাই পাতার রাঙিম! লেগে আছে ।'-_-কাদন্বরী, অনুবাদ £ গৌরী ধর্মপাল। 


মূসৌরি পাহাড়ের একটা সন্ধের পাখি আকলুম. কী ভাবে সে ছবিটা 
এল? সন্ধে হচ্ছে, ৰসে আছি বারান্দায়__বাংলাদেশে ,সেদিন বিজয়া । 
হঠাং দেখি চেয়ে একটা লাল আলো! পর পর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে চলে' 
গেল। সেই আলোয় পাহাড়ের উপরে ঘাসপাতা ঝিলমিল করে উঠল। 
মনে হল যেন ভগবতী আজ ফিরে এলেন কৈলাসে, আচল থেকে থসা সোনার 
কৃচি সব দিকে ছড়াতে ছড়াতে । রঙ, আলোর ঝিলমিল, তার সঙ্গে একটু 
ভাব-_-উমা ফিরে আসছেন কৈলাসে | তখনই ধরে রাখল মন। কলকাতায় 
এসে ছবি জাকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেইভাবেই কি ৰের হল ছবি? তা 
তে নয়, মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সোনালি রূপালি রঙ নিয়ে সৃন্দরী 
একটা সন্ধের পাখি-__সে বাসায় ফিরছে ।:.. 

কবিকঙ্থণে এঁকেছি সবশেষের ছবি-ছৃই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঘট 
হাতে আসছে একটি মেয়ে । মুসোরি পাহাড়ে বিয়ার দিন ওই অমনি 
ছবির খসড়াই লিখেছিল মন, এও বুঝি তাই । সেই মুসৌরি পাহাড়ের কথা 
কতকাল বাদে বের হল কবিকঙ্কণে পটের ছৰিতে ।__-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

কাশীরাম দাস । ১৬ শতক ) ॥ প্রথম বাংল। মহাভারত লেখেন পরাগল' 
খার সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর । কবীন্দ্রের পরে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধপর, 
উডিস্তারাজের বাঙালি সভাকবি দ্বিজ রঘুনাথ অশ্বমেধপর্ব, কোচবিহার 
রাজসভার কবি রাম সরপ্বতী বনপর্ব রচনা করেন। এ সবই ১৬ শতকের 
কথা। এছাড়া পুৰ বাংলায় সঞ্জয়ের আর পশ্চিম বাংলায় নিত্যানন্দ ঘোষের 
মহাভারত থুব প্রচলিত ছিল। এদের পরে কাশীরাম দাস-_তিনি পুরে। 
মহাভারত লিখে যেতে পারেন নি (১৬ শতকের শেষ বা ১৭ শতকের প্রথম, 
দিক)। 'আদি মভা বন বিরাটের কতদৃর। ইহা! রচি কাশীদান গেল 
স্ব্পুর ॥' অতঃপর তার ভাইপো নন্দরাম দাস আরে] কয়েকটি পর্ব লেখেন। 
অবশেষে গায়েনরা নন্দরাম ও অন্থান্ত কবির লেখা মহাভারতের পছন্দমতো 
অংশ নিয়ে কাশীরামের মূল লেখাটির সঙ্গে যোগ করে একটি আঠারো পর্ব 
মহাভারত গড়ে তোলেন। আরো পরে লিপিকর ও প্রকাশকের মূল 
কবিদের ভণিত! তুলে দিয়ে সর্বত্র 'কাশীরাম দাস কহে গুনে পুণ্যবান” বসিয়ে 
দিলেন। এই হল প্রচলিত কাশীদাসী মহাঁভারত। এই সংকলনে হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী সম্পাদিত আদিপর্বের পাঠ নেওয়া হয়েছে। 
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নারায়ণ দেব (আনুমানিক ১৬ শতক ) | নারায়ণ দেব ছিলেন ময়মন- 
সিংহের বোরগ্রামের অধিবাসী । বোরগ্রামের চারদিকে ছিল বিস্তৃত 
জলাভূমি, অদ্বর সীমান্তেই আসাম । অতএব কয়েক শতাব্দী ব্েপে আসামে 
নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের ভাষান্তরিত সংস্করণ খুব জনপ্রিয় হয়ে আছে। 
অসমীয়ারা এখন তকে অসমীয়া বলে দাৰি করেন। সুকুমার সেন বলেন 
“নারায়ণ দেবের জীবংকাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ষোড়শ শতাবের 
শেষ হইতে সপ্তদশ শতাব্বের গোড়। পযন্ত ধরিলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম।' 
সাধারণ বিশ্বাস, তিনি ১৫ শতকের লোক। 


দৈবকীনন্দন সিংহ (১৬ শতক-১৭ শতকের সন্ধি )|॥ গোপালবিজয়ের 
রচয়িতা। 

গোবিন্দদাস কবিরাজ (আনুমানিক ১৫২৫-১৬১০) ॥ গোবিন্দদাসের 
বাবা চিরঞ্জীব সেন হোদেন শাহের অধিপাত্র' এবং চৈতন্কদেবের অন্যতম 
পার্ধদ ছিলেন। গোবিন্দদাস প্রথমে শাক্ত ছিলেন, একটু বেশি বয়সে, পরে, 
শ্রীনিবাস আচার্ষের প্রভাবে বৈষ্ণৰ মন্ত্রে দীক্ষা নেন। শ্রীনিবাস আচার্য 
গোবিনদাসের পদাবলি জীব গোস্বামীর কাছে পাঠাতেন। বৃন্দাবনের 
বৈষ্ণব মহান্তর সেই পদাবলি আম্বাদন করে তাকে কবিরাজ উপাধি দেন। 
মৃদ্ধ জীব গোস্বামী তাকে চিঠি লিখতেন_এই রকম চিঠি; সম্প্রতি 
শ্রীৃষ্তর্ণনাত্মক আপনার স্বরচিত গীত সকল যাহা পূর্বেই পাঠাইয়াছেন, 
তাহার অমুতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি । পুনরায় নুতন নূতন 
তাদুশ সংগীতের আশায় আবার পুনঃ পুনঃ অতৃপ্তি বোধ করিতেছি । অত্বএব 
সে বিষয়ে দয়। করিয়া অবহিত হউন। (মূল সংস্কৃত থেকে বিমানবিহারী 
মজুমদারের অনুবাদ)। গোবিন্দদাস নিজের লেখা কৰিতা সংকলিত 
করতে ভালোবাসতেন £ নির্জনে বসিয়া নিজ পদরত্ুগণে। করেন একত্র 
অতি উল্লসিত মনে ॥ ( ভকিরত্াকর )। 

স্পর্শমণি 1 লাবণ্যের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে রূপ গোস্বামী উজ্জ্ল- 
নীলমণিতে বলেছেন, 'মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় এবং 
্চ্ছতাপ্রযুক্ত অঙ্গ সকলে যে চাকচিক্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে ভাহাকেই 
লাৰপা বলে।' রূপ গোস্বামীর এই সংজ্ঞ' স্বীকার করে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের 
লাবণ্য বোঝাতে গিয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এই কৰিতার। বলেছেন: লাবণ্য 
যেখানে তরঙ্গিত হচ্ছে মুক্তাফলের কান্তির মত তারি বর্ণনা দিচ্ছেন কৰি-_। 
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হিমাভিসার | 'রবিকাক! আমায় বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি 
আকতে। রবিকাক1! আমাকে এই পর্যন্ত বাংলে দিলেন যে চণ্তীদাস 
বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। লেগে গেন্পুম পদাবলী পড়তে। 
গ্রথম ছবি করি ভারতীয় পদ্ধতিতে গোবিন্দদাসের দু লাইন ফবিতা_ 

পোখলী রজনী পবন বহে মন্দ 
চৌদিকে হিমকর, হিম করু বন্দ । 

এ ছবিটা এখনো আমার কাছেই বাঝ্সবন্ধ। সেই আমার প্রথম দেশী ধরনের 
ছবি 'শুত্রাভিসার' | কিন্তু দেশী রাধিকা হল না, সে হল ষেন মেমসাহেবকে 
শাঁড়ি পরিয়ে শীতের রাত্তিরে ছেড়ে দিয়েছি । __-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

নরোত্ম দাস (১৫৩১-৮৭) ॥ নরোত্তম দাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার, 
কষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজের সমসাময়িক | উত্তর বাংলার 
এক ধণী তৃত্বামীর একমাত্র সন্তান নরোত্তম যৌবনে সন্যাম নিয়ে বৃন্দাবনে 
চলে যান। পরে শ্রীনিবাস আচাধের সঙ্গে ফিরে এসে বাংলাদেশে বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। রঘুনাথ দাসের মতো! নরোত্বমও রাজপুত হয়ে 
সবেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের মধ্যে আদর্শ বৈষঃবর বৈরাগীর পৃত জীবন যাপন করে 
গেছেন। দাস্ভিক ব্রাহ্মণ, নরঘাতক ডাকাত, দূর্দান্ত দস্যু জমিদার বিরুদ্ধত1 
করতে এসে তীর চবিত্রে মুগ্ধ হয়ে তীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। 

নরোত্ুমের আহবানে খেতুরী গ্রামে এক বিরাট বৈষ্ণব সন্মেলন (১৬ 
শতকের শেষভাগে ) হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ এই উৎসবে শ্যামানন্দ, বৃন্দাবনদাঁস, 
বলরামদাস, জাহুবাদেবী, রঘুনন্দন, লোচনদাস, শ্রীনিবাস আচার, রামচন্দ্র 
কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন দাস মবাই এসেহিলেন। 
কীর্তনে মনোহরশাহী রীতি যেমন শ্রীনিবাস আচার্ষের তেমনি গরানহাটা 
রীতি নরোতমের দান। 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনুমানিক ১৫৩০-১৬১৫)॥ কৃষ্ণদাসের বাড়ি ছিল 
বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে । নিত্যানন্দের স্বপ্রাদেশ পেয়ে কৃষ্দাস 
গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনবামী হন। বৃন্দাবনে তিনি রূপ-সনাতনের অনুগ্রহ 
পেয়েছিলেন, রঘবুনাথ দামের কৃপা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস অকৃতদার ছিলেন। 
অগাধ পাণডিত্যসত্বেও তার সরলতা ও দীনতা বৈষ্ণবদের আদর্শস্থল। 
“বিশ্বাসে- মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বন দুর" সমস্ত ঈশ্বরপস্থের এই সার কথা কৃষ্ণ- 
দাসেরই উক্তি। বৃদ্দাবনের অন্ত গোস্বামীদের অনুজ্ঞায় ১৫৯২ খ্রীর্টাবের 
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পরে চৈতন্বচরিতামৃত রচনা! করতে শুরু করেন কবিরাজ গোস্বামী । তখন 
তিনি বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত-“বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির । হস্ত হালে মনোবুদ্ধি 
নহে মোর স্থির॥ নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বমিতে না পারি ।' কিন্তু তার 
দীর্ঘ জীবনের জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস তাকে পার করে নিয়ে গেল। 

উপদেশসার ॥ সপ্তগ্রামের ভূগ্বামীর একমাত্র সন্তান রঘৃনাথ দাসের সব 
ছিল-_প্রচুর এশ্বর, স্লেহপরায়ণ মা-বাবা, অপ্সরার মতো সৃন্দরী বউ--তবু 
তিনি চৈতন্বের টানে বাড়ি ছেডে পালালেন । *চতন্যচন্দ্রের কূপ! হইয়াছে 
ইহাতে । চৈতত্বপ্রতুর বাতুল কে পারে রাখিতে ॥ পাছে ধরা পড়েন এই 
ভয়ে জঙ্গলের বিপজ্জনক অপথ দিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে বারো দিন 
ক্রমাগত ঠেঁটে রথুনাথ শীলাচলে চৈতন্যের পদতলে উপস্থিত হলেন। চৈতন্য 
শিক্ষার জন্য রঘৃনাথকে স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পণ করলেন। তবু একদিন 
রঘুনাথ চৈশ্ন্বের কাছে সাক্ষাং উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, 
স্বরূপের কাছে শেখ। আমি তত নাহি জানি ইহ যত জানে । তবে আমার 
কথায় যদি তোমার ৰিশেষ শ্রদ্ধা থাকে তাহলে এই উপদেশ পালন কোরো । 
এই বলে চৈতন্য এই চাঁর পঙজির উপদেশ দিলেন। 

এই উপদেশ রঘুনাথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। প্রথমে ভিক্ষা 
করে খেতেন, শেষে তাও ছেড়ে দ্িলেন। জগন্নাথের পচে যাওয়। যে প্রসাদ 
ফেলে দেওয়া হত, গোরুরাঁও যা খেত না, তাই তিনি সংগ্রহ করে এনে বার 
বার ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন আহারের জন্ত । খবর পেয়ে চৈতন্ত একদিন 
এসে রঘুনাথের এ প্রসাদ খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন । 

চৈতন্লোর বৈষ্ণব আদর্শ এবং কৃতা এই চার ছত্রে মূর্ত হয়ে আছে। দাতা 
ও গ্রহীতা এই দুই অসামান্ত পুরুষের স্পর্শে এই কবিতা ধন্যা। শেষজীবনে 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃন্দাৰনে ছিলেন। রূপ-সনাতন তাকে সাহচর্য দিতেন, 
কৃষ্দাস কবিরাজ তার সেবা করতেন। 


রায় শেখর (১৭ শতক, মধ্যভাগ ) ॥ শেখরের কোনো কোনো পদ 
বিদ্যাপতির নামে চলে গেছে। যেমন এ ভর] বাদর মাহ ভাদর পদটি। এই 
পদটি সর্বপ্রথম পাওয়া গেছে ১৭ শতকের মধ্যভাগে পীতান্বর দামের অষ্টরস- 
ব্যাখ্যায় । সেখানে শেখরেরই ভণিতা। এই বিখ্যাত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 
সুর দিয়েছিলেন । অবনীন্ত্রনাথ বলেছেন £ 

'তগ্নহৃদয়' লেখ ঢুকিয়ে রবিকাক1 সেই সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। 
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জ্যোতিকাকামশায় থাকেন তখন ফরাশডাগার বাগানে ।.এক-একদিন 
বেড়াতে যেতৃম ফরাশডাঙার বাগানে." | সেই একদিনের কথ] বলছি। 
তখন মাসটা কী মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব বৈশাখ ।... জ্যোতিকাকা- 

মশায় বললেন, “রবি, গান গাও ।' গান হলেই রবির গান হবে। আমি 
তখন সাত-আট বছরের ছেলে। রধিকাকার দশ বছরের ছোটো। ওর 
তখন সতেরো বছর | সেই গানটা হল-_- 

ভর] বাদর মাহ ভার 

শূন্য মন্দির মোর । 
গঙ্গার ধারে, জ্যোতিকাকামশায় হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন, প্রথম সেই গান 
শুনলুম, সে-সুর এখনে। কানে লেগে রয়েছে । কী চমৎকার লাগল। গান 
হতে হতে সন্ধে হল, মেঘ উঠল। গঙ্গার উপর কোন্নগরী মেঘ। 


দৌলত কাজী (১৭ শতক )]1 দৌলত কাজীর জন্ম চট্টগ্রামে, ১৭ শতকের 
প্রথম দিকে, এবং মৃত্যু সম্ভবত ১৬৩৬-৩৮-এ। আরাকানের বৌদ্ধ রাজ! 
থিরী-থু-ধম্মার (শ্রীসুধর্মী ) সভাকবি হয়েছিলেন তিনি। সতী ময়না ও 
লোরচন্ত্রাণীর আখ্যানটি দৌলত পেয়েছিলেন মৃল্লা! দাউদের “চান্দাইন' কাব্য 
এবং মিয়” সাধনের “মনাপত' কাব্য থেকে । কিন্তু বইটি শেষ করার আগেই 
তার অকালমৃত্যু হয়। প্রায় তিরিশ বছর পরে (১৬৫৯) সেই অসমাপ্ত কাব্য 
শেষ করেন কবি সৈয়দ আলাওল। মৈনা-লোরক-চন্দৈনী উপাখ্যান কিন্ত 
কোনো কবির নিজস্ব নয়-কাহিনীটির নানা আদি রূপ উপকথায় ও লোক- 
গাথায় এখনও ছড়িয়ে আছে বিহার, হায়দরাবাদ, ছত্তিসগড়, বুন্দেলখণ্ড এবং 
রাজস্থানে। | 

আলাওল (আনুমানিক ১৫৯৭-১৬৮০) ॥ আলাঁওলের জীবন উত্থান- 
পতন এৰং রোমাঞ্চকর ঘটনায় ভর1। একদিন জলপথে যাবার সময় কিশোর 
আলাওল ও তার পিতাকে পর্তুগিজ জলদম্ুর! আক্রমণ করে । পিতা নিহত 
হন, পৃত্র কোনোক্রমে রক্ষা পেয়ে আরাকানের কূলে এসে ওঠেন। নিঃমন্থবল 
আলাওল এর পর আরাকানের অশ্বারোহী সেনাদলে ভতি হন। ক্রমে 
রাজ্যের মৃখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল। মাগনের 
অনুরোধে তিনি হিন্দী কবি মালিক মৃহন্মদ জায়সীর পছ্মাবং কাব্যের স্বাধীন 
অনুবাদ করেন। এই হল পদ্মাবতী, আলাওলের জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ 
কাব্য (রচনাকাল ১৬৪৫-৫২-এর মধ্যে)। 
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রামাই পণ্ডিত ॥ ধর্মমঙ্গল-পুরাঁণ-পাঁচালীতে বা ধর্মের পুরোহিত ভোম- 
পণ্ডিতদের কাছ থেকে রামাই পগ্ডিত সম্বন্ধে যে মব কাহিনী-উপকাহিনী 
পাওয়! গেছে তাতে বাস্তব কোনো রামাইকে গড়ে নেওয়া যায় না, তার 
এতিহাদিকতাঁও প্রমাণ হয় না। এসব বইয়ে রামাইকে ধর্মের অবতার, স্বয়ং 
নিরঞ্জন বলা হয়েছে । রামাইয়ের জন্ম, বিয়ে, পুত্রলাভ সবই অতি 
অলৌকিক । কিন্তু ধুসর এই সব গল্প থেকে একথা স্পট হয়ে ওঠে যে রামাই 
নামে ডোমদের আপনজন ধর্মগুরু কেউ ছিলেন, কোনো ধর্মপীঠের 
অবিসংবাদী প্রবর্তক ও প্রচারক কেউ। 

নিরঞ্জনের রুম্মার একটি পৃথক পাঠ আছে ধর্মপৃজা-বিধান বইটির পরিশিষ্ট 
অংশে । সেখানে এই কবিতার নাম “কলিমাজাল্লাল' (রুদ্রবাক্য)। কিন্তু 
রামাইয়ের বইগুলি ষে রামাইয়েরই রচনা মে বিষয়ে পগ্িতদের প্রত্যয়ের চেয়ে 
সন্দেহ বেশি । 

ঠাস ও ছাসিন॥ এটি ধর্মঠাকুরের ছড়া । 


ধর্মঠাকুর ॥ হরপ্রসাদ শাল্ত্ী, যোগেশচন্ত্র রায়, মৃহন্মদ শহীদুল্লাহ ধর্ম- 
ঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা ৰলেছেন। সুকুমার সেনের মতে ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ দেবতা 
নন, সূর্য দেবতা-_সাদা ঘোড়ায় সওয়ার, সিপাহী বেশধারী (ইরানী) সূর্য । 
শুধু তাই নয়, তার মধ্যে মিশে আছে ডোম-চণ্ডাল জাতির বুদ্ধ দেবতা, 
অনাধের শিলাদেবতা, মৃদলমানদের ফকির বেশধারী দেবতা । 

রামাই পণ্ডিতের কাছে ধম আপন শুন্তমুত্তি দেখিয়েছিলেন । রূপরামের 
ধর্মমঙ্গলে ধর্ম নারায়ণমূতি, আদিমূতি, শুন্তমৃতি । ঘনরা'ম ধর্মকে স্পই শৃন্ত, 
নিরঞ্জন, নিণ বলেছেন। 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (১৭ শতক) ॥ এক জলার ধারে একা কী-ক্ষেমানন্দের 
সামনে মনসা আবির্ভূত হয়ে মনসামঙ্গল লিখতে আদেশ করেন। 

বাইশ কৰি মনস1॥ বাইশজন মনসামঙ্গলে র কবির সংকলন। প্রত্যেক 
কবির বাছাই কর অংশবিশেষ নিয়ে এমনভাবে সংকলন তৈরি হয় যাতে সব 
মিলে আস্ত কাহিনীটি নিয়ে একখানা নতুন বারোয়ারি মনসামঙ্গল গড়ে 
ওঠে । এ রীতিটি পূর্ধবঙ্গের, বিশেষ করে চট্টগ্রামের | 

দ্বিজ বংশীদাস (১৭ শতক )॥ ময়মনসিংহের বংশীদাস চক্রবর্তী ছিলেন 
মনসামঙ্গলের কৰি ও গায়েন। সৃপণ্ডিত বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ এক বৃহং 
কাব্য। পূর্ববঙ্জগীতিকার বিখ্যাত কবি চন্দ্রাবতী এরই মেয়ে। দস্যু 
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কেনারামের পালায় চন্দ্রাবতী তার বাবার গানের চমংকার বর্ণনা দিয়েছেন? 
এই সংকলনের কবিতা 'দন্যুর অনৃতাপ'-এ আছে সেই বর্ণনা । 

রামকৃষ্ণ কবিচন্ত্র (১৭ শতক )॥ রামকৃষ্ণ রায়ের বাড়ি ছিল হাওড়া 
জেলায়, আমতার কাছে । কৰি পড়ুয়া! ছিলেন, শান্্জ্ঞ ছিলেন, কিন্তু দীনতাও 
ছিল তার: দ্বিজগণে রামকৃষ্ণ করে নিবেদন। শুদ্রের রচনা বলি না 
করিবে ভ্রম ॥ _ ব্রাঞ্ণদের বিনীত অনুরোধ করছেন, শূদ্র বলে যেন তার 
বইটিকে তার অবহেল] না! করেন। 

রামকৃষ্ণ তার কাব্যে একটি আশ্ধ ব্যাপার ঘটিয়েছেন-_ পয়ার-ত্রিপদী 
বলতে বলতে কয়েক ছত্র গদ্য লিখে এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটন1] যোগ করে 
দিয়েছেন। বাংল! সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার বোধ হয় এই প্রথম। 

রূপরাম চক্রবর্তী (১৭ শতক )॥ ১৭ শতকের প্রতিভাবান কবিদের মধ্যে 
রূপরাম অবশ্যই ছিলেন একজন। এক হাঁড়ি-ঝির প্রণয়াসক্ত হয়ে বরূপরাম 
সংসার ও সমাজ ত্যাগ করেছিলেন । রূপরামের ধমমগল লেখা শেষ হয় 
১৬৪৯-৫০ সালে । তিনি পুরে! দস্তর দল বেঁধে ধর্মমঙগল গান করতেন। 

প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা ॥ মধ্যযুগের উপান্তে রচিত বালাড। 

চন্দ্রাবতী দেবী (১৭ শতক )।॥ প্রথম বাঙালি কবয়িত্রী চন্দ্রাবতী ছিলেন 
দ্বিজ বংশীদাসের মেয়ে । ৰিদৃষী চন্ত্রাবতীর দুঃখের জীবন নিয়েও গাথা লেখা 
ইয়েছিল-__-জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতীর পালা, কবি নয়নটাদ ঘোষ। চন্ত্রাবতীর রচিত 
রামায়ণের ছড়া কি করে যেন ষাট-সত্তর বছর আগেও ময়মনসিংহের 
অন্তঃপুরিকাদের মুখে মূখে বেচে ছিল। সংগ্রাহক চন্ত্রকুমার দে মেয়েদের 
মুখে মুখে শুনেই লিখে নিয়েছিলেন সেই অদ্ভূত রামায়ণ | 

দ্বিজ কানাই (১৭ শতক )॥ ময়মনসিংহের নমংশুদ্র-্রা্গাণ সম্প্রদায়তুক্ত 
কবি দ্বিজ কানাই বাদ্যা কন্তা মহুয়া পালা রচন! করবার আগেও এ অঞ্চলে 
বাদ্যানীর গান নামে এ কাহিনী প্রচলিত ছিল। শোন! যায়, দ্বিজ কানাই 
এক নমংশুদ্রকন্থার প্রণয়াসক্ত হয়ে মহুয়ার প্রণয়ী নদের টাদের মতো দুঃখ 
ভোগ করেছিলেন। 

প্রোষিতভর্তৃক1॥ ঝুঁড়া পড়ের্‌ রে লোছা লোছ। ঃ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে । 
কুহুম কুহুম : কুমৃম কুসুম । দাবাইয়ে £ ওষুধে । দেবায় £ দেয়ায় । বীজনায় £ 
বীজতলায়। রোয়া £ চারা । জামার £ জং । হা: সা্গা, নিকা। পুইস্যম্‌ £ 
পুষব | হদ্‌ বাজাই চাইয়ম্‌ ৫ বার বার বাজিয়ে দেখব। কল্পত্‌ঃ কোথায় । 
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দস্থার শৈশব ॥ চেয় ঃ চেংড়ার স্ত্রীলি্। পৃগ £ পুব। লেপ £ লেংটি। 
মূড়াঃ টিলা । পাইয়া বাশ £ যে বাশে ছাতার বাট হয়। গল্লাক বেতঃ যে 
বেতে লাঠি হয়। 

জ্োংঘ়ারাত্রে আক্রমণ ॥ জোন্পহরগ্যা ঃ জোংঘ্লা-প্রহরের । মুট 
করি মারে £ মূঠো করে ছিটোয়। বৈল্‌ ফুল £ বেল ফুল। ত্বতর; ভিতর। 
বৈরাতী: বরধষাত্রী। এক-সোতি ; একম্তরোতা। 

ভাওয়াইয়া গান ॥ উত্তরবঙ্গ ও আসামের গোয়ালপাড়া জেল! তথ! 
প্রাচীন কামতাপুরের অধিবাসীরা হলেন বোরো নামক এক আদিম ইন্দো- 
মঙ্গোলীয় বা কিরাত জাতির বংশধর | এই সমাজের লোকসংগীত ভাওয়াইয়। 
গান। মোষের চারণক্ষেত্র__কাশ, নলখাগড়ার জলাভূমি ৰা মরা নদীর 
বিস্তীর্ণ চরকে গ্রামাঞ্চলে বলে ভাওয়া। এই সৃত্র ধরে, নির্জন মাঠে গাঁওয় 
গানগুলিকে ভাওয়াইয়া নাম দেওয়া হয়েছে । মাসের পর মাস যখন 
মইফালেরা সেই ভাওয়া অঞ্চলে মোষের পিঠে চেপে মোষ চরিয়ে বেড়াত 
তথন দীর্ঘ নিসঃঙ্গত1 কাটাতে মাঝে মাঝে তার। নিজেদের রচ1 বিরহগান 
গাইত। ধুধূ গ্রান্তরের মন উদাস করা গান- বেদনা, বিরহ, বিচ্ছেদের গান 
এই ভাওয়াইয়া । বৈদ-্বেঁটে (কিশোর চ্যাংড়া ), বন্ধু। 

মানিক দত্ত (১৮ শতক?) “কিন্ত মানিক দত্তের পাঞ্চালী বলিয়। 
ষে পুথি পাওয়। যায় তাহা চণ্ীমঙগলের কোনো “আদি কবি' মানিক দত্তের 
নয়। এই পুথির ধিনি রচয়িতা তিনি নিশ্চয়ই ঠতশ্বের পরবর্তী যেহেতু 
চৈতগ্ঠের বন্দনা ও উল্লেখ ইহাতে আছে। ““'তবে মৃকুন্দরামের রচনার প্র 
প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কাব্যটিতে প্রাচীনতর পদ্ধতির কিছু অনুসরণ থাকিতে 
পারে।” -সৃকূমার সেন। 

ঘনরাম চক্রবর্তী (১৮ শতক) বর্ধমান জেলায়, দামোদর তীরবর্তী 
কুকুরা-কৃষ্ণপুর গ্রামে ঘনরামের জল্ম। তার ধর্মমঙগল কাব্য সমাপ্ত হয় 
১৭১১ সালে। 

মানিকরাম গাঙ্গুলি (১৮ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ)॥ মানিকরামের বাড়ি ছিল 
ভুগলী জেলার বেলডিহ] গ্রামে । ধর্মমঙ্গল লিখলে যদি পতিত হতে হয়, এই 
ভয় ছিল ব্রাহ্মণ কবির মনে। তার বই শেষ হয় ১৭৮১ সালে। 

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (১৮ শতক, প্রথমার্ধ)॥ শীখা পরা ঃ 'অন্যাপি 
অনেক ভিক্কৃকে যে, ডন্বরুবাদনপূর্বক ভগবভীর শঙ্খপরিধানের বৃত্তান্ত গান 
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করিয়। ভিক্ষা করে, এই শিবসংকীর্তনই সেই সকল গানের মূল। অনেক স্থলে 
অবিকল এই গ্রন্থের পদ্যই আবৃত্তি করিতে শোন] যায়।' (বাঙ্গাল ভাষা ও 
বাঙ্গাল৷ সাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব, রামগতি দেবশমী) ১৭৯৫ শকাব )। 

নাথ সাহিত্য ॥ নাথ ধর্মসম্প্রদ্দায় ৮ শতক থেকে ১২ শতকে, গ্রধানত 
বৌদ্ধ পালরাজদের রাজত্বকালে সক্রিয় হতে থাকে । ব্রাঙ্গণ্য শৈব ও বৌদ্ধ 
সহজিয়ার সমন্বয়ে গড়ে ওঠ1 এক মিশ্র মত এই নাথপন্থ। বামাচার নয়, 
কায়াসাধন তথা হঠযোগই এদের মুখ্য অবলম্বন । যোগপন্থের প্রধান পুরুষ 
শিব। নাথরাও যোগী । এঁদের সাধনার লক্ষ্য নরদেহের অমরত্ব অর্জন 
করে জীবদশাতেই মুক্তি লাভ করা। শিবতু, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্ব তত্বের দিক 
থেকে অভিন্ন; নাথপন্থের প্রধান পুরুষ গোরক্ষনাথ যোগ সম্বন্ধে বলছেন ঃ 

মন থির তো বচন থির, পবন খির তো বিন্দ্ব থির, 
বিন্দু থির তো কন্ধ থির--বলে গোরখদেব সকল থির। 

একসময় বৌদ্ধ সহজযান ও নাথ হঠযোগের খুব চর্চা হয়েছে কামরপে, 
নেপালে, তিব্বতে ও বাংলায় । চধাগীতি ও নাথ সাহিতা ভার প্রমাণ 

চার আদি সিদ্ধা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানৃপাকে নিয়ে 
নাথ সাহিত্োর প্রধান দৃই কাহিনী-_'গোরক্ষবিজয়' এবং 'গোপীচন্ত্রের গান? | 

গোরক্ষবিজয় (১৮ শতক) ॥ দেবী গৌরীর ছলনায় যোগন্রষ্ট মীননাথ 
(-মংস্যেন্্রনাথ- মোছন্দর ) নারীরাজ্য কদলীর (কামরূপ?) অধীম্থর হয়ে 
যোল শ নারীকে নিয়ে ভোগে ডুবে গেলেন। শিষ্য গোরক্ষনাথ তখন ণর্কী 
সেজে কদলীতে গিয়ে পতিত গুরুকে উদ্ধার করলেন। এই হল গোরক্ষ- 
বিজয়ের কাহিনী। গোরক্ষবিজয়ের বিভিন্ন পুথিতে ফয়জুল্লাঃ কৰীন্দ্র দাস, 
শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায় প্রভৃতির ভণিতা আছে। তাহলে বইটি কার 
লেখা? সৃকুমার সেন বলছেন, "গোরক্ষবিজয়ের গ্রাচীনতম কবিদের একজন 
হইতেছেন ভীমসেন রায়।” মুনমী আৰদুল করিম লিখছেন, “আমাদের মনে 
হয়, কবীন্ত্র দাস এই ( মৌখিক) গাথার আদি রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু সেখ 
ফয়জৃল্লাই তাহা গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।' আমি এই সংকলনে 
করিমদাহেবের সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় থেকে যেটুকু নিয়েছি তা ফয়জুল্লার 
নামে রাখলাম, আর ড. পঞ্চানন মণ্ডলের গোখবিজয়ের যে অংশ নিয়েছি ত1 
আরোপ করলাম ভীমসেন রায়ের নামে। দুটি বইয়ের পাঠাত্তরগুলি লক্ষ 
করে আমার এই প্রতীতি, যদিও তা নিয়ে তর্কে যাবার মতো] বিদ্যা! নেই। 
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মংহ্যেন্্রনাথ | অনেকের মতে চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্য লুইপাদ এবং 
নাথদের আদিসিছ্বা মীননাথ বা মংস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন ব্যক্তি। তিব্বতী 
এঁতিহে লুইপা যেমন বাংলাদেশের ধীবরশ্রেণীর লোক, ভারতীয় এতিহ্ে 
মীননাথও তেমনি প্রাচ্য সমুদ্রতীরের চন্দ্রদ্ধীপের জেলে। লুইপাদ-মংস্বেক্র- 
মাথের ধমমতই মহজনিদ্ধি নামে খ্যাত। সহজসিদ্ধির সহজ এবং বজষানের 
বন্ত প্রায় একই বস্তর দুই ভিন্ন নাম মাত্র । 

গোপীচন্দ্রের গান ॥ কাহিনী £ ত্রিপুরার মেহারকুলের রাজা মানিক- 
চন্দ্রের রানী ময়নাষমতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শি্া1, সিদ্ধা ডাকিনী। 
ময়নামতী দেখলেন তার পুত্র রাজা গোপীচন্দ্রের আমু মাত্র উনিশ বছর বয়সে 
শেষ হবে। এই অকালমরণ এড়ানে। যেতে পারে যদি ছেলে ৰারো৷ বছরের 
জন্যে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। সদ্যবিবাহিত গোপীচন্ত্র মংসার ছেড়ে যেতে 
ঘোর অনিচ্ছৃক। কিন্তু শেষ পধন্ত মায়ের নির্বন্ধই জয়ী হল। গোপীচন্ত্ 
মায়ের গুরুভাই সিদ্ধা হাডিপার সঙ্গে সন্নযাসা হয়ে চলে গেলেন। বিয়ে 
কঠিন নিরধাতনের মধ্যে দিন কাটিয়ে বারো বছর পরে গুরুকৃপায় আড়াই পুটি 
অমর মন্ত্র শিখে গোপাঁচন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেন। আখায়িকা শেষ হল। 
বাংলাদেশের এই কাহিনী বিহার উড়িয্যণ উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব মহারাস্ট্রেও 
অশেক কাল থেকে প্রচলিত। 

গোপাচন্দ্রের গান রংপুর জেলার কৃষকদের মধ্যে মৌথিক প্রচলিত ছিল। 
রচায়তা ও রচনাকাল অজ্ঞাত। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সেই গ্রাম্য গায়কদের 
মুখ থেকে শুনে ১৯১০-১১ সালে এটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আমি এ 
মৌখিক ছড়াটি থেকে অংশ নিয়েছি । দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস, সৃকুর 
মামুদের অপেক্ষাকৃত নীরস পুথি তিনটি বর্জন করেছি। 

অদ্বুনা পদুনা ॥ অদুনা ও পছৃনা দুই বোন। অদ্ণাকে বিয়ে করে 
গোপাচন্ত্র পথনাকে যৌতুক পেয়েছিলেন, যেমন ১৬ শতকে নিত্যানন্দ 
মহাপ্রভু বড় বোন বসৃধাকে বিয়ে করে ছোট বোন ঞাহ্ণবাকে পেয়েছিলেন 
যৌতুক হিসেবে ॥ এঙ্গা পেঙ্গা £ রংচংয়ে, চিত্রবিচিত্র। কাকেয় কাকেয়া £ 
আচড়ে আচড়ে। 

বিচ পাল (১৮ শতক ) ॥ বিষুঃ পাল বীরভূমের মানৃষ | তার মনসামঙগল 
১৮ শতকের প্রথম দিকেই রচিত হয়েছিল। 

গাজির গান ॥ জ্ঞানেন্্রমোহন দাস তার অভিধানে গাজি শব্দের দুটি 
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অর্থ নির্টেশ করেছেন। ১ বাঘের দেবতা । ২ যারা বাঘ মেরে ৰীরতৃ 
দেখায় তাঁদের উপাধি । 

সারি গান ॥ সারি হল নৌকা ৰাইচের গান। তাঁর সবুর তাল ও 
গাইবার ওঙ্গি এমন যাতে মাঝিদের মধ্য তংক্ষণাং শক্তি ও পৌরুষ এসে 
ভর করে। সারি উদ্দীপক ওষুধের মতো ধাঁঝালো, তরল, দ্রুততালের, শ্রম 
ও আনন্দের গান। এ গান কতকালের ? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডে, 
নৌকো ডুবে যায় দেখে কৃষ্ণের কথায় রাধা যখন বসনভৃষণ ফেলে দিয়ে 
নৌকো এবং গা হালকা করল তখন কৃষ্ণ মহোংসাহে নৌকো বাইতে লাগল-- 
আর কবি গান ধরলেন £ 


যর্বে রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ 
তেহে লতে লহে। 
তর্ধে হিঅ হিঅ বূলী কাহ বাহে নাএ 
হেহে লহে লহে ॥ 
তাল মান ও বিষয় দেখে একে প্রাচীন একটি সারি গান ছাড়! আর কি বলব! 
বীর হাঙ্গামা (১৭৪২-১৭৫১)| ১৭৪২ সালে ভাস্কর পণ্ডিত তেইশজন 
সর্দার আর বিশ হাজার বর্গী নিয়ে বাংলা দেশে অভিযান শুরু করেন। 
ভাক্করকে হতা| করার পরও এই দৌরাক্ম্যের ঢেউ বছর বছর আসত যতদিন 
ন৷ আলিবর্দীর সঙ্গে ওদের চৌথ ও রাজস্ব নিয়ে চুক্তি হয়। বগী অর্থ 
নিচু শ্রেণীর সিপাহী । 
গঈগ।গাম দত্ত (১৮ শতক )॥ গঙ্জারাম এই ঘটনাবলীর একজন প্রতাক্ষী। 
ময়মনসিংহ থেকে তাকে সে সময় কার্যোপলক্ষে মুশিদাবাদে যাতায়াত 
করতে হত। গঙ্গারাম তার মহারাস্ট্রপূরাণ শেষ করেন ১৭৫১ সালে। নিষ্ঠুর 
বগা-হাঙ্গামা এবং বাঙালির সেই নির্যাতিত দিনের ছবি এতিহাসিক যাথার্ধে 
আক] রয়েছে এই কাব্যে। 
যাদবেন্্র (১৮ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ ) ॥ 
সৈয়দ মর্তুজা (১৮ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ)॥ সৈয়দ মর্তুজা বাঙলা বৈষ্ণৰ 
পদ যেমন লিখেছেন, তেমনি ফারসী গজলও লিখেছেন। সুফী মতের 
বাঙালি মুসলমানের! নৃফী তত্ব ও বৈষ্ণব তত্ব অভিন্ন রূপে দেখেছেন। 
তাদের কাছে রাধা-কৃষ্ণ হল জীবাত্মা ও পরমা, দেহ ও প্রাণ, ভক্ত ও 
ভগবানের পরিভাষা । সৈয়দ মর্তুজা অন্যত্র বলেছেন £ 
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আনন্দমোহন মওল! খেলএ ধামালী 
আপে মন আপে তন জাপে মন হবি 
আপে কানু আপেরাধা আপে সেমূরারি 
সৈয়দ মর্তুজা কহে সখি, মওলা গোপতের চিন। 
পুরান পিরিতিখানি ভাবিলে নবীন। 
এর সঙ্গে তুলনীয় ঃ 
রাধাকৃঞ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি 
অস্তোন্তে বিলাসময় রসাস্বাদন করি। ( চৈতম্থচরিতামত ) 


গোজল। গুঁই (আনুমানিক ১৭০৪-?)॥ গৌজল] গঁই, ঈশ্বর গুপ্ত 
লিখেছেন, “পেসাদারি দল করিয়া ধনিদিগের গৃহে গাহনা করিতেন।' 
সম্ভবত তিনিই ছিলেন কবিওয়ালাদের আদি পুরুষ । গোৌঁজলা গুঁইয়ের 
বিখ্যাত শিষ্য লালু-নন্দলাল, এবং প্রশিষ্য রাঁসু-নমিংহ ও হরু ঠাকুর । 

ভারতচন্দ্র রায় ( ১৭১২-৬০) ॥ ত্রস্ুটের রাজবংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম, 
কিন্ত তার জীবন কোনোদিন স্বাচ্ছন্দ্যে, সাচ্ছল্যে কাটল না। ভারতের 
বয়স যখন চোদ্দ তখন বর্ধমানরাজ তুরসূট আক্রমণ করে গ্রাস করেন। 
ভারতকে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিতে হল। সেখানে ছাত্রাবস্থায়, মাত্র পনের 
বছর বয়সে, অভিভাবকদের না জানিয়ে ভারত পাশের গ্রামের একটি নেয়েকে 
বিয়ে করে বসলেন। লাঞ্ছিত হয়ে অতঃপর তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং 
দেবানন্দপুরে গিয়ে ফারসী শেখেন। সই সময়টায় ভারতচন্দ্রের অসম্ভব 
দারিদ্র্য গেছে। এমনও হয়েছে, একটা বেগুন পুড়িয়ে এবেলা আধখানা ওবেলা 
আধখানা খেয়ে থেকেছেন । ফারসীতে কৃতবিদ্য হয়ে ফিরে এলে ভারতকে 
পারিবারিক বিষয়কম দেখতে মোক্তার হিসেবে বর্ধমান রাজদরবারে পাঠানে। 
হল। এই সময়ে তার বাবা খাজন]। দিতে অপারগ হলে, বর্ধমানরাজ তাকেই 
কারারুদ্ধ করলেন। ভারত কিন্তু কয়েদ থেকে পালালেন। পালিয়ে পুরীর 
শংকরাচার্ধ মঠে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে নিশ্চিন্তে কিছুদিন বৈষ্ণব- 
শান্তর পড়ে, বৈষবের ভেক নিয়ে এমন বৈষ্ণব হলেন যে সবাই তাকে “মুনি 
গৌসাই' (নারদ ) বলত। এর পরে তিনি বৃন্দাবন উদ্দেশে বৈরাগী হয়ে 
বেরিয়ে খানাকুলে উপস্থিত হলে সেখানে এক মনোইহরশাহী কীতনের আমর 
থেকে তার ভায়রাভাই তাকে পাকড়াও করেন এবং আবার গাহস্থ্যে ফিরিয়ে 
আনেন। ভারত কিন্তু বাড়ি না ফিরে গিয়ে ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান 
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ইন্্নারায়ণ চৌধুরীর কাছে আশ্রয় নিলেন। অতঃপর ইন্্রনারায়ণের 
সুপারিশে অথৰা কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে মাসিক 
চল্লিশ টাকা বেতনে মভাসদ নিযুক্ত করলেন । এর পরে, চল্লিশ বছর বয়সে 
তার মৃবৃহং কাব্য অন্নদামঙল সমাপ্ত (১৭৫২) হল। অসাধারণ ভারতচন্জ্রের 
ভাগ্যের গতি ছিল অনিশ্চিত। রাজানৃকূল্যেও তার জীবন সুস্থিতি পায় নি। 
তিনি হাডে হাডে বৃঝেছিলেন, বড়র পিরিতি বালির বাধ । 

বিদ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী হয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির মূল পুথি অবলম্বনে 
অনমদামজের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন (১৮৪৭)। তিনি প্রায় 
£শিবের ভিক্ষা যাত্রা আবৃত্তি করতেন । 

রামগ্রসাদ সেন (১৭২৩-১৭৮১) | হালিশহর, রামগ্রসাদের ভিটে, এই 
ঠিকানায় চিঠি দিলে এখনও মে চিঠি পৌছয়। ঠতন্তের দীক্ষাগ্ডর ঈশ্বর 
পুরাও ছিলেন এই গ্রামের বাসিন্দা । রামগ্রসাদ সংস্কৃত ও ফারসী জানতেন। 
বাইশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়, স্ত্রীর নাম সর্বাণী। রামপ্রসার্দ কলকাতায় 
এক জমিদারী সেরেস্তায় তিরিশ টাকা বেতনে কিছুদিন মুহুরির কাজ 
করেছিলেন। তারপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হলেন কবির পৃষ্ঠপোষক । প্রায় 
সারাজীবন পূর্বমনিবের দেওয়া মাসোহারা এৰং কৃষ্ণচন্দ্রের দান নিষ্কর 
জমির আয়ে তার সংসার নিবাহ হয়েছে । তার সাধনা, সিদ্ধি, উচ্চাবস্থা 
ও ম্বত্বার ঘটনা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে 
মাঝে হালিশহরের কাছারিবাড়িতে এসে রামপ্রসাদের গান শুনতেন। মাঝে 
মাঝে আবু গোসীইকে ডাকিয়ে এনে ছুই কবিতে গানের লড়াই লাগিয়ে দিয়ে 
কৌতুক দেখতেন। 


ত্রিনাথের গান ॥ ত্রিনাথ হলেন সিদ্ধি ও গাজার দেবতা । তিনি হয়তো 
বাউুলে, উদ্দাসীনদেরও দেবতা, জীবনসন্ধ]ায় তারক শিব। গ্রামে গন 
শুনেছি, দিন গেলে তেন্নাথের নাম লইয়ো৷। মুন্নী আবদুল করিম মনে 
করেন, গানের & তিন নাথ হলেন নাথসম্প্রদায়ের তিন আদি সিদ্ধা। 

আগমনী ও বিজয়া গান | শরংখতু, দুর্গোংসব, বালিকা-বিবাহ, 
প্রবাসীদের ঘরে ফের!, মায়ের মমতা-শঙ্কা-বেদনা--এই সমস্ত কিছু মিশে 
রাঙালির ভাবনায় দেবী আর দৃষ্টিতা একাকার হয়ে আছে। বাঙালির 
এই বিশেষ হাদয়াবেগের গান আগমনী আর বিজয়া । এই মধুর আশা 
ও বিচ্ছেদের কবিত। শাক্তগান ও কবিগানের বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। 
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কবিগান ও কবিওয়াল1 | ভারতচন্ত্রের মৃত্যু (১৭৬০) থেকে ঈশ্বর 
গুপ্তের মৃত্যু (১৮৫৯) এই এক শো বছর কাল ধার] শহর ও শহরতলির 
ইতরভদ্রজনকে কবির লড়াইয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন, তারা কবি নন, 
কৰিওয়ালা। কবিওয়ালার! মূলত ছিলেন গায়ক, এবং কবিগান ছিল তাদের 
জীবিকা । শ্রোতার! চাইত বলেই তারা খেউড ও লহর গানের অশ্লীলতা 
ও অশালীন গ্রামাতার অবতারণা করতেন। সেই সময়কার একটি চিঠি 
থেকে তাদের বাস্তব অবস্থাট! বোঝা যাবে | সমাচার চন্ভ্রিকার সম্পাদকের 
কাছে একজন পেশাদার কবিওয়াল1 চিঠি লিখছেন-__ 

সত্প্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলি বিশিষ্ট সন্তানের! মারিয়াছেন 
যেহেতুক ইহারা শকের কবির দল করিয়া বিনামুলো অন্বের বাটীতে 
বেতনতৃক কৰির দল হইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃতাগীতাদি করেন। 
স্বতরাং আমারদিগের লোকেরা আর ডাকে না। আমারদিগের উপরে 
এইরূপ দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীর1 করিয়াছিল, অর্থাং তাহারা 
প্রায় সকল পরবে লোকের বাড়ীতে নাচিয়া কবি গাহিত, কিন্তু তাহা সদরে 
কোন উপায় করিয়া! নেডীর দাষ হইতে প্রায় রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু 
চক্রিকাকার মহাশয়, এক্ষণে এই সৌখীন নেডারদিগের দায় হইতে কিসে 
রক্ষ1! পাই তাহার কোন উপায় থাকে ত আমারদিগকে কতিয়া দিবেন, 
নতুবা পেটের দায়ে মারা ষাই'*:। 

দেখা যাচ্ছে ১৯ শতকের তৃতীয় দশকে শখের দঈীড়াকবির জনপ্রিয়তার 
ফলে পেশাদার কবিওয়ালার। অতান্ত অসৃবিধায় পড়েছিলেন । প্রাচীন 
কবিওয়ালাদের গান একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে ষেত যদি না ঈশ্বর গুপ্ত ঘ্বরে 
ঘুরে পুরোনো গায়েনদের সাট এবং বৃদ্ধদের স্মৃতি থেকে তার কিছু কিছু 
সংগ্রহ করে এনে স"বাদ প্রভাকর-এ ছাপতেন। কৰিগান ও কবিওয়ালাদের 
জীবনী সংগ্রহের কাজে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, অর্থ ও সময় বয় 
করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, প্রাচীন ধারার এই কৰিওয়ালাদের শেষ 
ংশধর ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত । 

লালু-নন্দলাল (১৮ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ )|॥ লামু-নন্দলাল ভূটির একজন 
ছিলেন গীতকার. অন্যজন গায়েন । এর! ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের সমকালীন । 

রাষূ-নৃসিংহ | রামু (১৭৩৫-১৮০৭) ও নৃসিংহ (১৭৩৮-?) ছুই 
সহোদর ভাই ছিলেন গোন্দলপাড়া গ্রামের সম্ত্রান্ত কায়স্থ বংশের ছেলে। 
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ছেলেবেলা! থেকেই গানবাজনায় অতিরিক্ত ধোক ছিল বলে তাদের 
পড়াশোনা বেশি দূর এগোয় নি। ছুর্গোতসবের সময় বাড়িতে কবিগানের 
অনৃষ্ঠান দেখে উৎসাহিত হয়ে দু ভাই কবির দল গড়লেন, গৌঁজল। গুঁইয়ের 
শিষ্ক রঘনাথ দানের কাছে কৰিগানের শিক্ষা নিলেন। কর্লকাতায় গান 
গেয়ে অল্প বয়সেই তাদের বেশ খ্াঁতি হয়েছিল। রামুর মৃত্যুর কিছুদিন 
পরে নৃসিংহের মৃত্যু হয়। 

হরু ঠাকুর ( ১৭৩৯-১৮২৪) ॥ হরেকৃঃ দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন খাস কলকাতার 
লোক। রানু-নৃসিংহের যতো! তিনিও ছিলেন রঘুনাথ দাসের শিষ্য । 
হর ঠাকুরের পুথিগত শিক্ষা পাঠশাল] ছাড়িয়ে আর এগোয় নি। কিন্তু 
তীক্ষবৃদ্ধি ও কবিপ্রতিভার জন্যে কবিওয়ালাদের মধ্যে তার একটি বিশেষ 
শ্রদ্ধার আসন ছিল। শোভাবাজারের রাক্তা নবকৃঞ্ণ দেব ছিলেন হরু 
ঠাকুরের ভাগাতারা। পেশাদার কবিয়াল হরু ঠাকুর শেষ বয়সে মহারাজা 
নবকৃষ্ণের সভাকবি হন। ক্রমশ তার] অন্তরঙ্গ বয়ষ্য হলেন। ১৮ শতকের 
বিত্তশালী, বিলাসী, অবসরক্লান্ত শ্রেণীর প্রতিভূ হীনরুচি নবকৃষ্ণ বাহাদুর 
আদিরসাশ্রিত অশ্লীলতায় পরম আনন্দ পেতেন। মাঝে মাঝে মহারাজের 
মাথায় নিজের মহারাঁনীদের নিয়ে নানা আমোদের কল্পন] চাঁগিয়ে উঠত। 
মহারাজ বয়স্য হরুকে সেই সব ভাব নিয়ে গান বাধতে বলতেন। এ খেউড 
ও লহর গান এত “অশ্রাবা, অবাচ্য শবে পুরিত হইত' যে তাদের সামান্য 
নমুনাও মুদ্রিত করতে ঈশ্বর গুপ্তের রুচিতে আটকেছে। ফলে, সে গান 
কেমন ছিল. কতট! অশ্লীল, তা আজ আর আমাদের জানবার কোনে! 
উপায়ই নেই। নবকৃষ্ণের ম্বতীভে গভীর শোকাত দিঘাড়ীমশায় ধীরে ধীরে 
কবিগাওনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার প্রিয় শিষ্ঠ ছিলেন বাগবাজারের 
ভোলা ময়র]। 

বড়শি বিধিল যেন চাদে! একদিন রাজ] নবকৃষ্ণ তার সভাসদদের 
'বড়শি বিংধিল যেন ঠাদে' এই বাঁকাটিকে শেষে রেখে একটি কবিতা রচন। 
করতে বললেন। সভাসদরা কেউ পারলেন না। পরে হরু ঠাকুর এসে 
সমস্যাটি এভাবে পৃরণ করেন। 


রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৮) | পলাশীর যুদ্ধেরও ষোল বছর আগে, 
বর্গীর হাঙ্গামার শুরুতে নিধুবাবুর জন্ম হয়। বাংলা সাহিত্যে তখন 
কারতচন্দ্রে রাজত্ব। ভারতচন্ত্র যখন মার! যান তখন নিধুবারুর বয়স 


২০৬ 


উনিশ। নিধুবাবু ফারলী ও ইংরেজি শিখেছিলেন, বিদেশে চাকরি 
করেছিলেন, চাকরি ছেড়ে আখডাইয়ের দল গডেছিলেন, শ্রীমতী নানী এক 
রূপাজীবার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কিন্তু তার বাক্তিত্বের আভিজাত্য 
সম্তরম উদ্রেক করত। আঠারে! শতকের শেষাংশ থেকে উনিশ শতকের প্রথম 
দশকের মধ্যে নিধুবাবু হিন্দী টগ্লার ঢংয়ে আখঙাই গানের প্রবর্তন করলেন। 
নিধুবাবুর রচনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ পযন্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে বয়ে চলে এসেছে। 
শেষ বয়সে নিধৃবারু দেখে গেছেন বাংলায় নবযুগের গুতিষ্ঠা হয়েছে। তার 
যখন মৃত্ত্যু হয় তখন ঈশ্বর গুপ্ত সাতাশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একুশ, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিন্যাসাগর আঠারো, মধুসূদন চোদ্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যোতৃমিষ্ঠ। 

ছড়া ॥। এই-সকল ছঙার মধ্য একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো 
কালে কোনে রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্‌ শকের 
কোন্‌ তারিখে কোন্টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় 
না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং 
সহস্র বংসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন। ""'এই ছডাগুলিকে একটি আস্ত 
জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিশ্মিত 
সুখদুঃখ শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে । যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন 
সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িস়া 
ছিল -_ছেলেভুলানো ছড়া, রবীন্দ্রনাথ । 

ঠ্য়ালি॥ একজন ছড়ার মধ্য দিয়ে হেঁয়ালি, প্রহেলিকা, প্রভালিকা বা 
ধাধা বলবে আর অন্থজন বুদ্ধি খাটিয়ে তার উত্তর দেবে-_এটি ছিল পল্লী- 
জীবপ্লের একটি সখের খেলা । বালক ও মহিলা মহলে এ খেলা আমিও 
ছেলেবেলায় দেখেছি। সংকলিত হেঁয়ালিগুলি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের । 
পুরুলিয়া £ শিশুদের খেলাঘর, ব্যাঙ, জাল। ঢাকাঃ মশা, জ্যোগ্লারাত্রির 
আকাশ। নদীয়1£ কুচ। শ্রীহট্রঃ ভারা । বরিশাল £ আকাশ ও তারা । 
চব্বিশ পরগন] £ মেঘ ও বৃ্টি। 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১)॥ অম্থিকা-কালনার বিদ্যাবাগীশ 
পাড়ায় কমলাকাত্তের জন্ম । অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে মায়ের সঙ্গে মামার 
বাড়িতে আশ্রয় পান। গান বাঁধার সৃত্রে বর্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে 
কমলাকান্তের যে ঘনিষ্ঠতা! হয় তা কবির পক্ষে শুভকর হয়েছিল। মহারাজ 
তেজশ্চন্ত্র তাকে সভা পণ্ডিত ও পুত্র প্রতাপঠাদের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। 
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পরে প্রতাপটাদের সঙ্গে কমলাকান্তের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৭' 
সালে মহতাবটাদ কমলাকান্তের যাবতীয় গান নিয়ে 'শ্যামাসঙ্গীত' বইটি ছেপে 
বের করেন। শান্ত সাধক কমলাকান্তের দুই বিয়ে। বর্ধমানরাজের 
সৌজদ্গে তীর অর্থাভাৰ ছিল না। তরু গৃহীসাধকের বিশের্ষ বিড়ম্বনা তাকেও 
তবগতে হয়েছে । এক জায়গায় দুঃখ করে লিখেছেন £ যে জনা এ পথে চলে 
সকলে অকৃতী বলে বনিতা না কহে প্রিযবাণী। 


রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)॥ 


বাউলপন্থ॥ শশিডৃষণ দাশগুপ্তের মতে, ৮ থেকে ১২ শতক পর্যন্ত বাংলা 
দেশে এবং সংলগ্ন প্বভারতীয় অঞ্চলগুলিতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপর তন্ত্রের 
গভীর প্রভাব পড়েছিল। এর ফলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ব্যান, সহজযান 
প্রভৃতি তান্ত্রিক ধমে রূপান্তরিত হল। এই তন্ত্রসাধনার একট ৰিশেষ ধারা 
বৌদ্ধ দোহাঁকোষ এবং চধাগানগুলির ভিতর দিয়ে যে সহজিয়] রূপ পেয়েছে, 
'তাহারই এতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাংলা দেশের বৈষ্ণব সহ্জিয়া সাধনায় 
এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে ।? 


লালন শাহ্‌ ( ১৭৭৫-১৮৯১ )॥ কুষ্টিয়ার গ্রামে কায়স্থ কর বংশে লালনের 
জন্ম। প্রথম জীবনে, পুরী যাবার পথে তার বসন্ত হলে সঙ্গীরা তাকে পথেই 
ফেলে চলে যায়। পরিত্যক্ত লালণকে ফকির মিরাজ সাই সেবাযতু করে 
বাচালেন। সুস্থ হয়ে ফিরে এলে, কিন্তু বাড়ির আপনজনেরা, এমন কি 
সত্রাও আর তাকে গ্রহণ করলেন না। অতএব লালন ফিরে গেলেন মিরাজ 
সাইয়ের কাছে, তীর কাছেই বাউল ফকিরের ধমে দীক্ষা নিলেন। মু্বলমান 
মোমিনদের (জোল1) গ্রামে আশ্রম বানিয়ে, মোমিনদের একটি মেয়েকে 
বিয়ে কর লালন গৃহী জীবন যাপন করেন। তার অনেক শিষ্ত ছিল, এবং 
তাদের মধ্যে মুসলমান হিন্দ দুইই ছিল। 


শ্রীরঘৃনন্দন (১৭৮৬) ॥ নিতযানন্দের বংশধর বর্ধমানের রঘৃনন্দন দাম 
গোস্বামী আঠারো বছর বয়স থেকেই কৰিত! লিখতেন। মাঝে মাঝে তিনি 
রামকমল সেনের সঙ্গে সাক্ষাং করতে কলকাতায় আসতেন। 
শমনদমন রাবপরাজ রাৰণদমন রাম। 
শমনভবন না হয় গমন ঘে লয় রামের নাম ॥ 
রঘৃনন্দনের এই ছুটি লাইন এক সময় প্রাচীনদের মুখে মুখে ফিরত। 
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তুক বাতুন্ধ গান | পঙ্গাবলী কীন গাইতে গাইতে তদ্ভাবে মগ্ন হয়ে 
কীতশীয়ারা গদ্যে বা পদ্যে আখর দেন। একে বলা ষায় রসের তো ংসার, 
উপচে পড়া। খেয়ালের যেমন তানবিস্তার, কার্ঠনেরও তেমনি আখর। 
আখর দিয়ে কীর্তনীয়া যেন মূল ভাবের লতাটিতে নতুন নতুন ফুলের শিল্প 
ফুয়ে চলতে থাকেন। তক বাতুক্ধ হল পদ্যে আখর। তুক গান কোনো 
পদের অংশ নয়, পদ গাইতে গাইতে তাবাবেশে আখরে ছন্দ এবং অন্ত্ানৃপ্রাস 
লেগে গিয়ে দার ছত্রের একটি ছোট গান তৈরা হয়ে যায়__এই হল তুঁঝ। 

রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) | প্রাচীন কবিওয়ালাদের মধে। সবচেয়ে 
খ্যাতিমান ছিলেন শালিখার রাম বনু । রাম বন যখন শিতান্ত বালক ঙুখনই 
প্রনিদ্ধ কবিওদাল৷ ভবাণী বেনে তার লেখা গান নিয়ে গিয়ে ৪মাসরে 
গাইতেন। সামান্ত ইংরেজি লেখাপডা শিখে রাঁম বন্দু কেরানির চাকরিতে 
দ্ুকেছিলেন। কিন্তু কবিগানের নেশায় কিছুদিন পরেই দে কাঞ্জ ছেড়ে 
পুরোপুরি কবিওয়ালা হয়ে গেলেন, এব* অচিরে 'রাম বোসের দল' বাংলা 
দেশে বিখাত হল। এই খাতির একটি স্পট কারণ আছে £ আগে রীতি 
ছিল, আসরে মুখোমুখি হবার আগেই ছই যুযুৎসু শিজেদের মধো চাপান- 
উতভোর কি হবে আপসে ঠিক করে রাখতেন। ফলত, লড়াইটা হত মেকি 
লডাই। রাম বসু একে সত যুক্ধে পরিণত করলেন। প্রশ্ন এবং উত্তর 
দুইই এখন থেকে আপরে বঙে তংক্ষণাৎ বানিয়ে, তৎক্ষণাং সর দিয়ে গাইতে 
হত। এইভাবে চলত সারা রাত। এই কবির লডাইয়ে রাম বসৃর তীব্র» 
দ্রুত, শাশিত আক্রমণে শ্রোতারা অনেক বেশি উত্তেঙ্জনার আনন্দ পেতেন। 

রান বদূুর কথা বলতে গেলে যজ্ঞেশ্ববীর কথা স্বভাবতই এসে যায়। 
যজ্ঞেশ্বরী প্রথমে ছিলেন নীলু ঠাকুরের দলে বাধনদার। পরে নিজেই কবির 
দলে করেছিলেন। যজ্ঞেশ্বরার সঙ্গে রাম বসুর প্রণয় ছিল। রাম বদুর বিরহের 
গানে সেঃ বাস্তবতার করুণ-মধূর স্পর্শ রয়ে গেছে। রাম বসুর খ্যাতি ছিল 
সপ্তমী ( আগমনী ) গানেও । এখানে দুট মাত্র ছত্রের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 
মেনক। উমাকে পেয়ে স্বামীকে অনুযোগ করছেন-- 

তোমার তনাইস্লেহ, 
একবার ধরো কোলে করে", পবিত্র হোক পাষাণদেহ। 


আন্টর্ন ফিরিজ্ি (?- ১৮৩৬) ॥ হেন্সমান আণ্টনি ছিলেন পতৃগিজ 
গ্রীান। আন্টশির বাব! ব্যবসাদৃত্রে ফরাসডাঙায় বসবাদ করতেন। 
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১৪ 


প্রথম যৌবনে চন্দননগরের গেঁজেলদের মংসর্গে পড়ে আন্টনি একেবারে 
বখে গিয়েছিলেন। এক বিধৰা ব্রাহ্মণ যুবতীকে নিয়ে ফরাসঙাঙার কাছে 
গরীটি অঞ্চলে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতেেন। রাজনারায়ণ বসু সেকাল 
ও একাল' বইটিতে লিখেছেন £ 'আমার 'কোন আত্মীয় ৰলেন আণ্টনী 
সাহেবের বাটার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপী আমার স্মৃতিপটে বিলক্ষণ জাগরূক 
আছে। উহা ফরাসডাঙার সন্নিকট গরীটির বাগানে ছিল ।-..কিছুদিন পরে 
গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দদ্যুদলের আশ্রয়স্থান হইয়া 
উঠিয়াছিল।' আন্টনি হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন । ধুতি চাদর পরতে 
ভালোবাসতেন। প্রথমে শখের কবির দল খুললেও পরে অর্থের কারণে 
সেই শখের দলকে পেশাদারী দল বানালেন। লহরে এবং কট্ুকাটব্যে 
আন্টনি ভার বাঙালি সগোত্রদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। 


গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৫-১৮৭১) | ১৯ শতকে গোবিন্দ অধিকারীর 
কৃষ্ণযাত্রা অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নিজের দলে তিনি রৃন্দাদুতীর 
অভিনয় করতেন। “তাহার দৃতীগিরি দেখিবার জগ্ত দশ ক্রোশ রাস্তা ঠাটয়া 
লোকে যাত্র। শুণিতে যাইত।' বৈষববংশের সন্তান সৃক্ঠ গোবিন্দ প্রথমে 
ছিলেন কীনিয়া, পরে যুগের রুচি বুঝতে পেরে যাত্রাগানের দিকে 
ঝু'কলেন। নিজের দলে তিনি ছিলেন একাধারে স্বতাধিকারী, পালালেখক, 
পরিচালক, প্রধান অভিনেতা, গীতরচয়িতা ও সুরকার যাত্রায় গানের 
চেয়ে নাটককেই তিনি প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন, এবং এই প্রথম প্রহর 
গদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হল যাত্রাপালায়। তার গশিক্ষিতপটুত্ব কিন্ত কয়েকটি 
গান ছাড়া স্থায়ী কিছু রেখে যেতে পারে নি। একটি লালিক : 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ রোজগারি ছেলে । 
সারী বলে, আমার রাধার গয়না দিবে বলে, 
রোজগার কিমের লাগি। 
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চশমা শোভে নাকে । 
সারী বলে, আমার রাধায় খুঁটিয়ে দেখবার পাকে, 
নইলে পরবে কেন। 
শুক বলে, আমার কৃঞ্চ লেখে নবেল নাটক। 
সারী বলে, তাতে রাধার গুণেরই চটক, 
তাই পড়ে পাঠক। _-অক্ষয়চন্ত্র সরকার। 


২১০ 


দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭)1 ছেলেবেলা] থেকেই দাশরথি গান 
বাধতে পারতেন। গ্রামের কবিওয়ালী অক্ষয় বাইতিনী বা অক] বাঈয়ের 
দলের সঙ্গে তার সেই সূত্রেই যোগাযোগ হয়েছিল। স্বামী পরিত্যক্তা, 
সুন্দরী অক ছিলেন দাগুর চেয়ে তিন-চার বছরের বড়, তবু তাদের মধ্যে প্রণয় 
হল। অভিভাবকেরা দাশুকে ফেরাবার খুব চেষ্টা করলেন, তার মাম? 
তাকে নীলকৃঠির চাকরিতে ঢুকিয়ে দিংলন। মাইনে তিন টাকা। কিন্ত 
অকার টানে, কবিগানের টানে দাশু চাকরি ছাঁঙলেন, বাডি ভাঙলেন এবং 
অকার সঙ্গে প্রকাশ্যে বান করতে লাশলেন। কিন্তু আক্রমণ এল অন্ত দিক 
থেকে । কবিগানে তখন গুতিপক্ষের বংশ, পরিচয়, ব্যক্তিগত কেচ্ছ! নিয়ে 
খুব কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ কর! হত। এই রকম কয়েকটি আক্রমণে ঘায়েল 
হয়ে দাশরথি একদিন কবিগান ও অকা বাঈকে চিরতরে ছেডে এলেন। 
তিরিশ বছর বয়সে দাশু এবার নিজে দল গড়ে পাঁচালি গাইতে শুরু করলেন। 
ক্রমশ গান, আবৃত্তি, ছড়া কাটানোর তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 
ছু বছরের মধ্যে তিনি পীল! গ্রামে বাড়ি করলেন, বিয়ে করলেন। পরের 
বছর (১৮৩৯) রাসপৃধিমার রাত্রে নবদ্বীপে পাঁচালি গেয়ে সেখানকার 
পণ্ডিতদের হৃদয় জয় করে নিলেন। জীবনে তিনি প্রন্ঠুর অর্থ মান ও 
সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন । নিজের লেখা সম্বন্ধে তার ৰেশ দস্ভ ছিল। 
কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও ভারতচন্দ্রের চেয়েও নিজেকে বড় কবি ভাবতেন। 
দেশবাসীকে পড়াবার জন্ব নিজের পাচখণ্ড পাচালি ছেপে বের করেছিলেন। 
রাজ্োশ্বর মিত্র বর্ণন। দিচ্ছেন $ দাশরথির “বর্ণ ছিল উত্ত্বল শ্যাম। চেহার! 
রোগা 'স্বা, ঢল কৌকড়ান আর চক্ষুদুট ছিল বিশাল এবং বিল্ফারিত। 
চারিদিকে লোকে তাকে ঘিরে বসত--তিনি দাড়াতেন ঠিক মাঝখানে । 
পাচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিনবার করে উচ্চারণ করতেন-_ একবার 
সামনের দিকে চেয়ে আর দুবার হৃপাশে চেয়ে সবাইকে শুনিয়ে ।' 

ভাবের দিক থেকে রক্ষণশীল ও গ্রাম্য হলেও, দাশরথি ছিলেন শবকুশল 
কবি। শব্দ ব্যবহারের চাকচিকাই তার কবিত্ব ও আধুনিকতা । এই 
প্রসঙ্গে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের সংকলক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বারবার একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেন £ 

সিংহ প্রতি কলে বধরে, বধ রে। 
আদরেতে হাসি না ধরে অধরে ॥ 


২১১ 


গোপাল উডে (আনুমানিক ১৮২০-৫৯)| ফেরিওয়ালা ছোকরা 
গ্নোপাল করণ ছিলেন ৰৌবাজারের শখের যাত্রাদলের মধামশি রাধামোহন 
সরকারের আবিষ্কার। বিদ্যাসুন্দর পালায় মালিনীর অভিনয়ে সবাইকে 
মাত করে দিয়ে গোপালের মাইনে দশ থেকে এক রাত্রে পাশ টাকা হয়ে 
গিয়েছিল। রাধামোহনের অকালমৃত়ার পর গোপাল বিদ্যাসুন্দর পাল! 
নতুন করে তৈরি করলেন। গোপাল নিরক্ষর ছিলেন। বিদ্যাসন্দরের গান 
তার নিজের লেখা নয়। নির্দেশ দিয়ে তিনি ভৈরব হালদার ও শ্যামলাল 
মুখোপাধায়কে দিয়ে গানগুলি লিখিয়েছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের আর একজন 
গীতকার ছিলেন কৈলান বারুই | সুর দিয়েছিলেন কিন্তু গোপাল নিজে । 
এবং স্বরে গতানৃগতিকতা বর্জন করে একটা হালকা, সজীব, নতুন ভঙ্গিও 
আনলেন। বিদ্যাসুন্দর করে গোপাল প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ পেয়েছিলেন । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫১৯) | খাটি বাঙ্গালী কথায়, খাটি বাঙ্গালীর 
মনের ভাব ত খুঁজিয়। পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি।'_ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । কাচড়াপাডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত 
পরিবারে ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম। বালক বয়সে ঈশ্বর অতি দুরত্ত ছিলেন, 
লেখাপডায় মন ছিল না। কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রথর। 
তাছাড়া সেই অল্প বয়দ থেকেই তিনি মুখে মুখে অবলীলাক্রমে কবিতা 
বানাতে পারতেন- গ্রামের কবির দলের জন্য গান বেঁধে দিতেন। দশ বছর 
বয়সে মা মারা গেলে ঈশ্বর জোড়াসীকোয় মামার বাড়িতে এসে বাস করতে 
থাকেন। পনের বছর বয়সে তার বিয়ে হল, কিন্তু স্ত্রী দুর্গামণির সঙ্গে 
কোনোদিন তার সদৃভাব হল না। ১৮৩১ সালে তিনি সংবাদ প্রভাকর 
প্রকাশ করেন। সংবাদ প্রতাকর প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক হয়েছিল । 
এই কাগজের সম্পাদন! তাকে প্রতিষ্ঠা ও অর্থ দুইই এনে দিয়েছিল। বাংলা 
সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ু মেকাল আর একালের মাঝখানে দাড়িয়ে আছেন। এক 
দিকে তিনি শেষ কবিওয়াল!, অন্য দিকে তিনি নানা বিষয় নিয়ে খণ্ডকবিতা 
রচনার আদি পুরুষ। খোলা জায়গায় জনসাধারণের সামনে কবিতাপাঠ 
অর্থাং আধুনিক কবিসম্মেলনেরও তিনিই প্রবর্তক । মৃত্যুকালে হিন্দৃপ্রথামতো 
ঠার গঙ্গাধাত্রা হয়েছিল। ঘটনাট1 তাধপর্যময়। পিছুটান ও গ্রগতিচিস্তা 
দুইই ছিল তার মধ্যে। আবহমান বাংল! কবিতার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হল 
ঈশ্বর গুপ্ে। 


২১২ 


পরিশিষ্ঁ 
রূপঠাদ পক্ষী । শ্রীশ্রীগরুডবন্দনা 


গরুড় গরুড় বল বদনে রে রসনা । এমন দিন ভবে আরহবেনা। 

যেতে ভবপারে ভয় কি আছে রে, বগলে বেরুবে দৃখানি ডানা (উড়ে যাইও) | 
কুমারীর শিশু, কেহ ভে পণ্ড, নেড। নেড়ী, রাডী করে সাধন]। 

কেহ মানবভঙ্া, করে দালিম গাছে পৃ্তা, কাষ্ঠ লোস্ট্র ৬জার বিড়ম্বনা (ভ্রমে) ॥ 
তেত্রিশ কোটি দেবতা, কশ্যপ খষি পিতা, তার গুরসজাতা, ফপিদমন]। 

রণে হারিয়ে দেবেন্দ্র,নাম দিলেন থগেন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ধার ভাবে মগন] (স্বয়ং) ॥ 
খগভক্তেতে অন্তিমে, যায় গরুডধামে, ষমের গরিমে তথা খাটে না। 

এসে যমদৃতে, পারে না ছুইতে, নখাঘাতে দূতে করে তাড়না (খগপতি )। 
আছে বীজমন্ত্র, শ্রীগরুড তন্ব, যন্ত্রে স্বরে লয়ে যোগ কর না, 

রে জীৰ অশান্ত, ত্যজিয়ে ভ্রান্ত, তার নখপ্রান্ত চিন্তা কর না (সচেতনে)॥ 


অজ্ঞাত | বগুড়া জেলার বিয়ের গান 


ওই দেখা যায় ঝালায় টনের বাড়ি 
নিয়া দিছিল যে তেন্দর বেটার সাথে 
হেন্দুর বেটা যে ঢোলক বাজাবার কয় 
ঢোলক বাজাতে শরম শরম লাগে। 
ওই দেখা যায় ঝালায় টিনের বাড়ি 
বিয়া দিছিল যে বুনোর বেটার সাথে 
বৃনোর ৰেটা যে শুয়োর চরাবার কয় 
শুয়োর চরাতে কানা কান্না লাগে। 
ওই দেখা যায় ঝালায় টিনের বাড়ি 
বিয়। দিছিল যে পালের বেটার সাথে 
পালের বেট] যে ঠাকরুণ বানাবার কয় 
ঠাকরুণ বানাতে ভয় ভয় লাগে। 
সঙ্গুলি কয় ভয় নাইরে 
হামাকি যে তয় ধরে রে। 
ওই দেখ! যায় ঝালায় টিনের বাড়ি। 


২১৩ 


অনামিত | আতুড়ঘরের গান 


জন্মিল জন্মিল গোপাল 
আমির আলীর ঘরে রে, 

গোপাল জন্মিল কার ঘরে ! 

চাচীর কোলে যায়া গোপাল জামা জুতা চাহেরে 
গোপাল জন্মিল কার ঘরে। 

খালার কোলে যায়া গোপাল মোহনর্বাশি চাহে রে 
গোপাল জন্মিল কার ঘরে । 

বাপের কোলে যায় গোপাল মাথার ট্রপি চাহে রে 
গোপাল জন্মিল কার ঘরে । 

বোনের কোলে যায়া গোপাল রাঙা স্ৃতা চাহে রে 
গোপাল জন্মিল কার ঘরে । 


অনামিত | ঝুমুর 


সশাঞঙ্জের বেলা জলক্ক গেলে দুটি শেয়াল হুল্কে-_ 
আমর কি বলে যাবে৷ জলকে । 
হাত ছটা নাইডে দিলে লইতন চুড়ি ঝল্কে-__। 


অনামিত । দাড়ঝুমুর 
আমগাছে আম নাই ঢিল কেন ছুড হে 
তোমার দেশের আমি নই, আখি কেনঠার হে। 
বাঘমুড়ির পাহাড়ে নানা রঙের ফুল ফুটে 
দিদিলো', দাড়ায়ে তুলিতে মন করে। 
আদাড়ে বাদাড়ে সাপ, সাপে আতুর ছাড়েহে 
সাপের গায়ে পা পড়লে বুক ধড়ফড় করে হে॥ 
অযোধ্যার পাহাড়ে পাখ বসে পাথরে 
অনাহারে ও পাখ মরে আছে পাথরে । 
ই ডভূংরি উড্ভুংরি 
পিয়াল পাইকেছে। 


রূপটাদ পক্ষী (১৮১৫-)।॥ রূপঠাদ দাস ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে 
'তিন বছরের ছোট । রূপচাদের বাবা গৌরহরি দাস মহাপাত্র উড়িস্া! থেকে 
এসে বৌবাজারের মলঙ্গায় বাসা নিয়েছিলেন । রূপটাদ ডেভিড হেয়ারের 
স্কুলে পড়তেন। কিন্তু গান ও কবিতায় মজে তার লেখাপড়া তেমন হল না। 
তিনি কতকগুলে৷ ভদ্রসন্তান জুটিয়ে নিয়ে 'পক্ষীর জাতিমাল! নামক পালার 
সখের পীচালির দল করেন।' সেই থেকে শহরের গণামাশ্বের তাকে 
উপাধি দিলেন পক্ষীরাজ। পাখির খাচার অনুকরণে গড়া তার নিজস্ব গাড়িটি 
চেপে তিনি কলকাতার রাস্তায় বার হলে বেশ রঙ্গ হত। তার দলের সঙ্গীর। 
এক এক পাখির ডাক নকল করে নিজের নিজের নাম নিলেন। বাগবাজারের 
ধনী শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা! গেয়ে এরা ক্রমশ নিষ্কমা গেঁজেলে 
গরিণত হলেন। কলকাতার সঙ্গীতের আসরগুলোতে মুগায়ক, সবরমিক। 
বাক্পট্র রূপ্টাদের যথেষ্ট আদর ছিল। বৃদ্ধবয়সে রূপটাদের অর্থাভাঁব 
ছিল না। কিন্তু সন্তানশোকে জর্জর নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের শেষজীবন ভালে কাটে 
নি। সংগীতশিষ্করাও তখন লোকান্তরিত। নিজের গানের বইয়ের 
প্রকাশককে আক্ষেপ করে বলোছলেন-_কারও সবর জানা রইল না, সাপের 
মন্ত্র লিখে কি করবে। 


বিয়ের গান॥ এটি মুললমান মেয়েদের বিয়ের গান, বগুড়া জেলা থেকে 
সংগৃহীত। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' থেকে মংকলিত। 


আতুড়ঘরের গান ॥ ফরিদপুরের মুসলমান মেয়েদের জীতুড়ঘরের গান। 


ঝুমুর মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুরের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বহুকাল 
ধরে লোকজীবন তরঙ্গিত হচ্ছে ঝুমুর গানে । লৌকিক ঝুমুরের পদগুলি 
সাধারণত খুব ছোট--এক কলি বা দু কলির। লৌকিক বুমুর নান! রকম। 
যেমন টঠীড়গীত, উধোয়া, দাড়বুমুর। টণড়গীত প্রায় যেন সংগম-আহ্বান। 
কাচা বয়সের মেয়ে দেখলেই লোকালয়ের বাইরে রাখালছেলের৷ এই গান 
গেয়ে ওঠে । দীড়ঝুমুর লোকালয়ের সংগীত। জীবন এবং প্রকৃতি এই 
গানের দুই মৃখ্য বিষয়। গানের মূল ভাবটি অনুগ্যুত থাকে ঝুঁমুরের রং 
বাধুয়া অংশে। এদের কোনো বিশেষ রচয়িতা নেই, এ গান সর্বসাধারণের 
সম্পত্তি। হুল্কে উকি দেয়। 

আবহমান বাংল। কৰিতা॥। এই সংকলনের কাব্য অংশ আনুষ্ঠানিক- 
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ভাবে শেষ হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তে, তার ইংরাজী নববর্ষ কৰিতায়। এর অবশ্যই 
তাংপর্য আছে। 

কিন্তু সাহিত্যের এতিহাপিক পর্ব পর্বানতরের সমস্ত তাংপর্য ছাপিয়ে দেখা 
দেয় সেই গ্রথম প্রাণ যা মানুষে ও কবিতায় নিজেকে বিচ্ছিন্নভাবে 
বিছিয়ে রেখেছে চিরদিন। এই সংকলন শুরু ঠচ্ছে 'উঞ্চা উঞ্চ পাৰত'-_ 
এই দৃশ্যে । দ্বিতীয় কবিতাতেই, সেই দেশে কাংনিদান1 পেকেছে, শবরশবরী 
মাতোয়ারা। আর পরিশি্টের শেষ কবিতাঃ এই নীচু পাহাড় ওই 
নীচু পাহাড়, পিয়াল পেকেছে। প্রথম দুটি চর্যাগান, শেষটি দীডবুমুর। 
মধ্যে হাজার বছরের সময়স্রোত। এই সংস্থান আমি সঙ্ঞানে ঘটাই নি-_ 
ছাপা শেষ হবার পর, শুরুর সঙ্গে শেষের অবিচ্ছিন্নত। দেখে আমি নিজেই 
চমংকৃত। আরে! একবার ধর দেয় বাংলা কবিতার আবহমানতা--তার, 


চিরদিনের মুখখানি । 


